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বাণী ২৪ জানুয়ারি ২০২১ 





উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মাইজভাণ্তার শরিফের প্রাণ-পুরুষ হযরত 
গাউছুল আজম মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ কেঃ)-এর ১১৫তম বার্ষিক ওরশ শরীফ 
উপলক্ষে ওরশে আগত ভক্ত, আশেকান ও মুরীদানদের আমি মোবারকবাদ জানাই । 

আল্লাহর নৈকট্য লাভে মানব হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে সুফিবাদ । সুফি সাধনার এক 
বিশেষ ধারা হিসেবে মাইজভাগ্তারি তরিকা ধর্ম পালনের পাশাপাশি নৈতিক পরিশুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে 
থাকে। ইসলাম ধর্মের চিরন্তন শান্তির বাণীকে ধারণ করে ধর্মের শাশ্বত মানবতার আদর্শকে উপস্থাপন 
করা হয় এ তরিকার কর্মকাণ্ডে। জাতিগত বিভেদ, ধর্মীয় উগ্রবাদ আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অস্থিতিশীল 
পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন অনাচার ও অপসংস্কৃতির কারণে সামাজিক ও বৈশ্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয় 
ঘটছে। এ সকল অমানবিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবসান, ইসলাম ধর্মের উদারতা ও শান্তির বাণী 
প্রচারের মাধ্যমে সমাজে সাম্য, সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তৈরিতে মাইজভাণ্ডারী তরিকা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার ও প্রসারে মাইজভাণ্ডার শরিফের গৃহীত সকল 
কর্মকাণ্ড দুনিয়া ও আখিরাতে সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক- এ প্রার্থনা করি। 


মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন । 


জয় বাংলা । 
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক । 


মোঃ আবদুল হামিদ 





বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে বাংলার মাটিতে জন্ম নেয়া সুফি মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল 
আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর ১১৫তম বার্ষিক ওরশ 
শরীফ উপলক্ষে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল 
হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) কর্তৃক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগে আমি আনন্দিত। 


আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে চারিত্রিক উন্নতি ও মানবিক গুন বিকাশের পাশাপাশি এই দরবারের বর্তমান 
সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় শিক্ষা, বৃত্তি, 
সমাজসেবা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন, কারিগরী শিক্ষা, বছরব্যাপী বৃক্ষ-_রোপন ও সংরক্ষণ কর্মসূচী 
ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উন্নয়নেও সার্বিক ভূমিকা রেখে চলছেন । সাম্প্রতিক 
সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ই-কনফারেন্সসহ ওরশ শরীফ উপলক্ষে ১০দিনের সমাজসেবামুলক কার্য ক্রমও 
অনলাইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই । তৃণমুল পর্যায়ে এই ধরনের 
কার্যক্রম সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকরি ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। 


ইসলাম শান্তির ধর্ম সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, গুজব, অপপ্রচার, হানাহানি এবং উষ্কানীমূলক কার্যক্রমের ঠাই নেই 
ইসলাম ধর্মে । জ্টা প্রেম ও মানব প্রেমের শান্তির বাণী সবার কাছে পৌছে দিতে মাইজভাগ্ডার দরবার শরিফ 
কাজ করবে বলে আমি আশা করি । আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দরবার শরিফের ভূমিকা দেশের মানুষকে 
প্রেরণা যুগিয়েছিল । 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুফিবাদ এবং ইসলাম প্রচার প্রসারে 
অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তারই নির্দেশে গঠিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন । গাউছুল আজম 
মাইজভাগ্ারীর পরবর্তী উত্তরাধীকারী সাজ্জাদানশীন সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর 
সাথেও বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক গভীর ছিল। 


e 















আমি আশা করি মানব ও দেশ সেবায় মাইজভাগার দরবার শরীফের বহুমাত্রিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে | °! 
হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগ্ারীর বার্ষিক ওরশ শরীফ সফল হোক এবং দেশের মানুষের মধ্যে 
অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও সুদৃঢ করবে, এই কামনা করছি। 


জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 


০৮৫ 
(শেখ হাসিন 





আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দেহ, বিবেক ও আত্মার সংমিশ্রনে সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ হিসেবে তৈরি করে এই পার্থিব 
জগতে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন । আশ্চর্যজনক ভাবে বান্দার চিরস্থায়ী 
পরকালীন সফলতা তার ক্ষণ-ভঙ্গুর পার্থিব জীবনের কর্ম ও নৈতিক উত্কর্ষতার উপর নির্ভর করে। 
সৃ্টি-শ্রেষ্ঠ হলেও মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই কায়িক ও মানসিক দুর্বলতার দোষে দুষ্ট এবং দেহজাত কামনা ও 
পার্থিব বাসনার কাছে আত্মসমর্পিত হওয়ার আশংকায় সদা নিপতিত । আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 
এরশাদ করেন, “মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে” (সূরা নিসা: ২৮) 


পরকালিন সফলতার পথ ও মতের সঠিক দিক-নির্দেশনার লক্ষে তিনি যুগে যুগে নবি ও রাসুল এবং 
তৎপরবর্তিতে বুষুর্পানে দ্বীনদের প্রেরণ করেছেন। এই সমস্ত সুফি-সাধকদের মমতাপূর্ণ বাণী ও প্রেম-ভা- 
লবাসাপূর্ণ কর্ম-কৌশলে আকর্ষিত হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে 
আসছে। খাতেমুল অলদ, ইমামুল আউলিয়া, গাউছুল আজম হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ 
মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ইসলামের প্রেম-ভালবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও উদারতার শাশ্বত 
বাণীকে মুখ্য করে আধ্যাত্মিক সাধনা এবং চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে পরকালিন সফলতা 
লাভের পথ ও মতের সমন্বিত দিক-নির্দেশনা হিসেবে মাইজভাণ্ডারী তরিকার পত্তন করেন । তার আধ্যা 
আকতার আলোকে মাইজভাগ্ার দরবার শরিফ জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের তীর্থ স্থান । 


গাউছুল আজম মাইজভাগ্তারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর মহান ১১৫তম ওরশ শরিফকে সামনে 
রেখে বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অনলাইনের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত রেখে ১০দিনের সামাজিক কার্যক্রমের 
সফলতা কামনা করছি। মানুষকে তাজকিয়া অর্জনে মানবিক বোধকে ধারণ করে জনকল্যাণমূলক 
মানবসেবার মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম, পরিবেশ সচেতনতামূলক 
কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও টেলিমেডিসিন সেবা, দুষেগি ব্যবস্থাপনা ও সেবা, গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রকাশনা, 
রুপান্তর করার লক্ষে বিশেষ কারিগরি শিক্ষা (আউট সোর্সিং) এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি ও আত্মনির্ভরশীল 
করতে কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপণ এবং করোনা মহামারিতেও বর্তমান বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 











ওরশ শরীফ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পুরো বিশ্ব আজ করোনা ভাইরাসের আক্রমনে বিপর্যস্ভ। এই 
সংক্রমন মানব জাতির শারিরীক সংবেদনশীলতা এবং আত্মিক ও মানসিক দুর্বলতাকে অত্যন্ত নগ্নভাবে 
প্রকাশ করে দিয়েছে। করোনাকালীন সময়ে একদিকে যেমন মানবের মানবতা ও দয়ার তুঙ্গীয় প্রকাশ 
ঘটেছে ঠিক তেমনি এই মানব গোষ্ঠীরই অনেকের চরম নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার স্বাক্ষীও আমাদের হতে 
হয়েছে। অতি আপনজনের অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা, স্বজন হারা পরিবারের কান্না, অর্থনৈতিক টানাপোড়নের 
কষাঘাত, অকার্যকর সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের অক্ষমতা ইত্যাদি আমাদের সামনে আধ্যাত্মিক 
সাধনা ও তরিকতের মত ও পথ অনুসরনের প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত প্রকটভাবে তুলে ধরেছে। 


একজন সাধক ও তরিকতপন্থি সুখে ও দুগ্ঠখে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে ও তার কাছে রহমতের বারি 
ভিক্ষা করে । হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “কেউ যদি চান যে, আল্লাহ তায়ালা 
বিপদকালিন সময়ে তার প্রার্থনার উত্তর দেবেন, তিনি যেন সুখের সময়েও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন' । 
(সুনান তিরমিযী, ভ: ৫, পৃঃ ৩২৪) 


হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর ১১৫তম ওরশ মোবারক উপলক্ষে 
মাখলুক করোনা ভাইরাসের তান্ডব থেকে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করেন। বিপর্যস্ত মানবতাকে অর্থনৈতিক, 
শারিরীক ও মানসিক ক্ষতি ও কষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন । 


এই বিপদের সময়ে আমরা সবাই যেভাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করছি, ঠিক তেমনি বিপদ 


থেকে উত্তোরনের পরেও অবিরত প্রার্থনা করে যেতে হবে। 
হযরত কেবলার ১১৫তম ওরশ শরীফ সফল হোক । আমিন। 


(সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী) 
সাজ্জাদানশীন 
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম । 
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Award of Excellence for 


Award of Global Leaders 
Excellence for 


Global Leacters 2020 202 0 
— — — 


In recognition of your passionate contribution to social welfare 
towards the betterment of society and country. 


$yed Emdadul Hoque Maizbhandari 
Bangladesh. 


e] 4 বন av Endorsed By: 
1527 B. Global Academy of Holistic 
GAKA ০4 =! Leadership and Coaching, Inc. 


Canada 





মালয়েশিয়ার গ্লোবাল একাডেমিকস রিসার্চ একাডেমি (0/২/) গত ২৭ ডিসেম্বর আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত, 
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহান্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলী) 
ছাহেবকে Award of Excellence for Global Leaders 2020 সম্মাননায় ভূষিত করেছে। তাজকিয়া অর্জনে মানবিক বোধকে 
ধারণ করে সামাজিক সচেতনতা ও জনকল্যাণে নানাবিধ অনবদ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং সমাজকল্যাণে উৎসাহী অবদানের স্বীকৃতি 
হিসেবে তিনি এ পুরস্কার পান। তাঁর এ পুরষ্কার অর্জনে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আন্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী 
(শাহ্‌ এমদাদীয়া) ও সর্বস্তরের আশেক, ভক্ত এবং মুরিদানের পক্ষ থেকে শোকরিয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। 
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£// সম্পাদকীয় ১১ 

£// কোরআনের আলো অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলিম রেজভী ১৪ 

£// হাদিসের আলো কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন আশরাফী ১৭ 

£// সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন ১৯ 
মাইজভাণ্ডারী (কাদাসা মিররাহুল আজিজ) এর লিখিত গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ 

J রহস্যভরা বিসমিল্লাহ্র তাৎপর্য ও গুরুত্ব অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইসমাঈল নোমানী ২১ 

GO হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (438) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কারক মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী ২৪ 

£// ইসলামে শান্তি, ন্যায়বিচার, প্রগতি, সৌহার্দ, সহিষ্ণুতা, বিষ ভ্রাতৃত্ব, মো. এমদাদুল হক ২৮ 
মানবাধিকার ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ 2:3৬ এঁর অবদান 

J মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহ্মাতুল্লাহে আলাইহি) : এক অনন্য শেখ মোঃ ইব্রাহীম ৩১ 
সুফি সাধক 

£// শানে বেলায়ত মুহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান চৌধুরী ৩৬ 

J বেলায়তের দিশারী হযরত কেবলা গাউছুল আজম অধ্যক্ষ হাফেজ আবু জাফর সিদ্দিকী ৪০ 
মাইজভাণ্ডারী 

£// মাইজভাণ্ডারের মৌলানা শাহ্‌ আহ্‌মদুল্লাহ্‌ ও তাঁর সাধনার ড. মুহাম্মদ এনামুল হক 88 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

J দেশে এবং বহিষ্কবিশ্বে সচেতন বাঙালির গর্বের ধন ড. সেলিম জাহাঙ্গীর 86 
মাইজভাগ্ডার 

{/ বাংলার সুফিসাধক ও তাদের অবদান (হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত) ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ ৪৭ 

{// মাইজতভাণ্ডার দরবার শরীফ অধ্যাত্ব শরাফতের অন্যতম মাইলফলক প্রসঙ্গ : মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন আলকাদেরী ৫৮ 
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদাগ দিরিরাহল আদি) ও তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারী 

LT) মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচন ও প্রচারে অছিয়ে গাউছুল আজম শায়খ মুহাম্মদ মুহি উদ্দীন আযহারী ৬৫ 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কাদাসা দির্রাহল আজিজ) অবদান 

Lf] খাচার ভিতর অচিন পাখি হাফেজ মোহাম্মদ আনিসুজ্জমান ৭৩ 

{{/ মাইজভাগ্ার দরবার : রহমতে বারীর অনন্য স্থান মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম ৭৮ 

J ইসলামী দা'ওয়াহ ও মিডিয়া ৪ একটি পর্যালোচনা মোহাম্মদ মুরশেদুল হক ৮৪ 

£// নামাযের ফযীলত সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী ৮৯ 

J মুমিনের জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব মোহাম্মদ জিয়াউল হক রিষভি ৯৫ 

LT) সন্তান-সন্তৃতিকে নৈতিক শিক্ষাদান অধ্যক্ষ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী ১০৫ 

J শিক্ষা ও নৈতিকতা : একটি তাত্বিক পর্যালোচনা ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ১০৮ 

J বর্ণবাদ অবসানে ইসলাম এ.বি.এম. আমিনুর রশীদ ১১৪ 

£// পরনিন্দা ও পরিণাম মুহাম্মদ রেজাউল মোস্তফা তানভীর ১২১ 
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আসহাবে সুফ্ফাহ সুফিতত্তের উৎস ও বাইয়াতের গুরুত 


সুফিবাদ প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা 
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ধ্যান (মোরাকাবা) 
ইসলামের দৃষ্টিতে মাযার 


ইমাম আযম (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)'র দ্বীনি খেদমত ও 


সংক্ষিপ্ত জীবনী 
The supreme Ascetic, Hazrat Shah Sufi Syed 
Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrasul Aziz) 


التصوف منهج أصيل للإصلاح وإمكانياته له 


সংগঠন সংবাদ 
প্রাক্তন কর্মকর্তাদের স্মরণ 


শোক সংবাদ 


বিজ্ঞাপন সূচীপত্র 


কাজী মোহাম্মদ কামরুল আহছান 
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী 
হাফেজ মুহাম্মদ আবু মুছা 


Muhammed Wahid Manjur 


دكتور محمد سيف الإسلام الأزهري 


মটো 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে-জান তিন ভাবে 


শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে 
না দেখাইবে “পীর” যাকে এই তিন ধারা 
আসিবেনা সোজা পথে সেই পথ হারা । 
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বিশ্ব মানব জগতে পরম করুণাময় খোদাতায়ালার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন মহান “ফজিলতে রব্বানী” গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ 
প্রতীয়মানতা বিশ্ব ইসলামকে TB আধ্যাত্মিক আলোকে নব জীবন দান করে সুপথগামী করেছেন । তাঁর তরিকা 
গ্রহণকারীরা সহজ উপায়ে জিকিরের মাধ্যমে নফ্ছে আম্মারা হতে কামেলা ও “উ্ভুলে ছাবয়া” সপ্তকর্ম পদ্ধতির 
মধ্যস্থতায়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য স্মরণ ও আমল এ দুটোকে খুব সহজ ও সুন্দরভাবে সমন্বয় করে কথায়, 
কাজে ও আচরণে বিশ্ব মানবতার সামনে তুলে ধরেন। অল্প দিনের মধ্যে তার সাহচর্ষে ও খেদমত-ছোহবতে 
বরকতে বহু লায়েক আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগণ কামেল বা পূর্ণ মানবতাপ্রাপ্ত হাল জজ্বায় খোদা 
প্রেমমত্ত অলিউল্লাহ রূপে হযরত কেবলার খলিফা হিসেবে বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তার বেলায়তের রূহানী শক্তির বদৌলতে সমাধিস্থ আউলিয়াদের প্রতি ফয়েজ 
দানে সজাগ করে দলে দলে তাঁদের অনুস্মরণে বিশ্ববাসীকে খোদার প্রতি আকৃষ্ট করিয়েছেন। তাঁর মহান 
শরাফতের স্মৃতি বার্ষিকী ওরশ শরীফ আগামি ১০ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারি ২০২১ ইংরেজি রোজ রবিবার 
মহাসমারোহে মাইজভাগ্তার শরিফে অনুষ্ঠিত হবে | 

এ মহান গাউছুল আজমের পরিচয় দিতে বহু খোদা তত্বজ্ঞানী, ভাষাবিদ, ভক্ত, সহচরগণ আরবি, উর্দু, ফারসি 
ও বাংলা ভাষায় নানা ভাবে নানা ছন্দে তাঁর পরিচয়গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রেখে যান । তাঁর মনোনীত 
সাজ্জাদানশীন, স্থলাভিষিক্ত, শজরা শরীফের ধারাবাহিকতায় রূহী ওয়ারেছ হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ 
দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ছাহেব সাজ্জাদানশীনের অবস্থানের মধ্যে বিদ্যমান 
থেকে অনেক মূল্যবান গ্রন্থসমূহ রচনা করে তাঁর পরিচয় দান করতে সক্ষম হোন | তিনি বিভিন্ন স্থানে গমন পূর্বক 
পীরে ত্বরীকতের কার্যক্রম বা ছিলছিলা বা ছায়ের বা ছায়ের পীরী করেন নি বিধায় গাউছুল আজম মাইজভাপ্তারী 
(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর তরীকতের ছিলছিলার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সর্বস্তরের লোকজন অবহিত নন। 
সুতরাং তরীকায় দাখিল হওয়ার সুবিধার্থে, তরীকতের ছিলছিলার ধারাবাহিকতার পরিচিতি তুলে ধরার জন্য 
মানব ও মানবতার কল্যাণে ১৯৪৯ সনে “আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী” কে নিবেদিত সংগঠন 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি ১৯৭৪ সনে প্রকাশিত “মানব সভ্যতা” নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন, “অত্র বইটি 
আমার জীবন সায়াহ্ে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন । তাই বইটি ছাপাইবার 
জন্য আমাদের প্রচলিত “আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী” সমাজ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়ন মূলক 
সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে “হানেফী মজহাব” এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কামেল 
অলী উল্লাহ্‌র নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর “সাজ্জাদানশীন” সাব্যস্ত, তদ্‌্মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম 
ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞ্াকে “সাজ্জাদানশীন” মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ 
করিলাম ৷” 








হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ছাহেব সৃষ্টি 
কর্তার অশেষ রহমতে দীর্ঘসময় জীবিত থেকে সত্যিকার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক শরাফত সংরক্ষণের কাজে 
নিয়োজিত ছিলেন বিধায় তাঁর রচিত ‘এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক’ নামক কিতাব হইতে কিছু অংশ 
বর্তমান সংখ্যায় সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম, তা সময়োপযোগী বাস্তব চেতনায় সহায়ক ভূমিকা 
রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস । 


অছিয়ে গাউছুল আজম (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর সেই প্রচেষ্টা উদ্যোগকে জারি রাখতে সে ধারাবাহিকতায় 
ও দিগনির্দেশনায় “আঞ্জুমান” কে পরিচালিত করতে আশেক, ভক্ত-অনুরক্ত, মুরিদানগণের সম্মুখে গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর তরিকা, ছিলছিলার স্বরূপ এবং পরিচয় তুলে ধরতে সহায়ক রূপে 
বর্তমান সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী 
(মাদ্দাজিলুহুল আলি) জনকল্যাণমূলক মানবসেবায় সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মালয়েশিয়ার গ্লোবাল 
একাডেমিকস রিসার্চ একাডেমি (01২১) গত ২৭ ডিসেম্বর আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত, 
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী 
(মাদ্দাজিলুহুল আলি) ছাহেবকে Award of Excellence for Global Leaders 2020 সম্মাননায় 
ভূষিত করেছে। তাজকিয়া অর্জনে মানবিক বোধকে ধারণ করে সামাজিক সচেতনতা ও জনকল্যাণে নানাবিধ 
অনবদ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং সমাজকল্যাণে উত্সাহী অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি এ পুরস্কার পান। 
তার এ পুরস্কার অর্জনে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি । সমাজসেবামূলক চলমান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত 
আলোকপাত করছি। 

শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম : অনলাইনের মাধ্যমে স্কুল মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্রদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গাউছুল 
আজম মাইজভাণ্ডারী বার্ষিক মেধা বৃত্তি পরিক্ষা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান নিয়মিত পরিচালনা করছেন । মাধ্যমিক 
স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ দূষনরোধে করণিয় বুকলেট বিতরণ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা 
বৃদ্ধি, জ্ঞান চর্চার মান উন্নয়ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে উৎসাহিত করেন । উল্লেখিত কার্যক্রম হতে বাছাইকৃত 
শিক্ষার্থীদের সমম্বয়ে বার্ষিক শিক্ষা উৎসব ও ক্যারিয়ার গাইড স্টাডি সেশন অনুষ্ঠান করে থাকেন। 

পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম : বৈশ্বিক পরিবেশ দূষণ কমানোর লক্ষে ওষধী গ্রাম বাস্তবায়ণ, ওষধী গাছের ব্যবহার 
ও গুণাগুণ এবং মাটি বায়ু ও পানি দূষণ কমানো, পলিখন ও প্রাষ্টিকের অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে পরিবেশ 
হুমকী মোকাবেলা করা বিষয়ক উঠান বৈঠক, মতবিনিময় ও লিফলেট বিতরনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। 
সচেতনতা মূলক কার্যক্রম : বর্তমান সময়ে রাসায়নিক মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ, প্রযুক্তির অপব্যবহার, প্রবীনদের প্রতি 
সম্বালিত লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করেন । 

স্বাস্থ্য ও টেলিমেডিসিন সেবা কার্যক্রম : মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপের সদস্যগণ রক্তের গ্রুপ 
ডাটাবেইজ করে চলমান ব্রাডব্যংক হিসেবে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করেন। রক্তদানের উপকরিতা বিষয়ক 
লিফলেট বিতরণ করেন । অনলাইনের মাধ্যমে জনগনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন । 


আলো, 7 { s 








দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম : যে কোন সামাজিক বিপর্যয় ও দূযেগিকালীন সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসা. 
সেবা, আর্থিক সহযোগীতা, ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে থাকেন । 

শাহ এমদাদীয়া স্বনির্ভরতা উদ্যোগ: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার লক্ষে “শাহ এমদাদীয়া স্বনির্ভরতা 
উদ্যোগ' নামে প্রকল্প গ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাদের মাঝে সিএনজি অটো রিক্সা, সেলাই মেশিন, কম্পিউটার, 
ল্যাপটপ ইত্যাদিক সামগ্রী বিতরণ করেন। 


বিশেষ কারিগরি শিক্ষা : শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে বিশেষ কারিগরি শিক্ষা (আউটসোসিং) এর মাধ্যমে 
আত্মনির্ভরশীল করার জন্য কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন, প্রশিক্ষার্থিদেরকে নিয়মিত কোর্সের মাধ্যমে 
প্রশিক্ষণ কার্যব্রম চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-রূপান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন | 


প্রবীণ সেবা কার্যক্রম : জীবনচক্রের শেষধাপে প্রবীণ, ক্ষয়িঞ্ু সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের গেরাকলে আবর্তিত 
ও অবহেলিত প্রবীণ জনগণকে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবীণ সেবা কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন । উল্লেখিত বিবিধ 
জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী বর্তমান সমাজকে আলোকিত ও 
সমৃদ্ধশালী করে যাচ্ছেন। 

গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রকাশনা: মাইজভাণ্ডারী তরিকার আদর্শ, লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের 
আলোকে ব্যাখ্যা, বিশ্রেষণ ও গবেষণা করে মানুষের কল্যণে তুলে ধরার জন্য দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং নানা প্রকাশনার মাধ্যমে মানুষকে তাসাউফ চর্চার দিকে ধাবিত করে মানবতা অর্জনের জন্য 
কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ৯টি দেশের ২৪ টি বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও ৬টি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও সেন্টার 
হতে ৪৩জন স্কলারের প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ই-কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্স 
প্রসিডিংস ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক জার্নাল প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া 
নিয়মিতভাবে “জ্ঞানের আলো” ম্যাগাজিন প্রকাশনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন । 

তিনি “জ্ঞানের আলো”র মাধ্যমে তরিকতের প্রচার প্রসার বিশ্বব্যাপী পৌঁছানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলে, 
এটাকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞ লেখকগণ অনেক লেখা আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন । আমরা প্রবন্ধের 
বলেবর বৃদ্ধির রোধকল্পে অনেক প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় ছাপাতে পারিনি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত । তবে প্রেরিত 
প্রবন্ধ সমুহের মধ্যে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি আগামীতে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে-ইনশাল্লাহ। আমাদের এ পবিত্র 
প্রয়াসের সাথে একাত্মতা, আন্তরিকতা ও মহানুভবতায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং 
আরো বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের নিকট ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত 
ভুল ক্রটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করার অনুরোধ রইলো । 

আল্লাহ পাক রাব্দুল আলামিনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রহমতে দোআলম, বিশ্ব সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ হযরত মুহাম্মদ 
মোস্তফা আহমদে মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকুটধারী বাদশা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী 
হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা 
কাবার পবিত্র ১১৫তম ওরশ শরিফে শরিক হয়ে ফয়েজ বরকত হাসিল করে আমাদের ইহকালিন ও পরকালিন 
জীবন সর্বাত্মক বরকতময় হউক । “আমিন” । 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وَلَنَبلوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفٍ وَالجوع وَنَمَصٍ Ge‏ الأموال والانفس phy cE‏ الصَابِرِينَ- الَذِينَ إذا LD‏ 


مُصِيْبَةٌ DIVE‏ وَإِنا إِلَيّه رَاحِعْْنَ- أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَةُ وَأولَيِكَ هُمُ الْممْتَدُوْنَ 

তরজমা ঃ ওহে মুমিনগণ! আর আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল- 
ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করবো । আর (ওহে আল্লাহ্র রাসূল!) আপনি ধের্যশীলগণকে শুভ 
সংবাদ দিন। (ধৈর্যশীল তারাই) যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে আমরা তো সবাই আল্লাহরই 
এবং নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো । তাদেরই উপর রয়েছে তাদের প্রতিপালকের 
পক্ষ থেকে অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অনুকম্পা এবং তারাই হেদায়তপ্রাপ্ত। সেরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৫, ১৫৬ ও ১৫৭) 


আনুসাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ 

করেছেন আগে ভাগেই । যাতে তারা আল্লাহ্‌ এবং তার প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর 
পরিপূর্ণরূপে আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে এ খোদায়ী পরীক্ষাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে। আর এ পরীক্ষা 
বান্দার ঈমান-আকিদার যথার্থতা যাচাই, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা এবং আল্লাহ্‌র দরবারে মর্যাদা ও নৈকট্য 
এর স্তর বৃদ্ধি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে । তাই এহেন পরীক্ষা বান্দার কাম্য হওয়াই বাঞ্চনীয়। 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক পরীক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, সম্পদহানি, প্রাণহানি এবং ফসলে 
ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি পাচটি বিষয়কে উল্লেখ করেছেন । এর ব্যাখ্যা তাফসীর বিশারদ ওলামায়ে কেরাম বলেন- 
এখানে ভয়ভীতি দ্বারা শত্রুর ভয় কিংবা তাকওয়ার পরহেজগারীর কারণে আপনজনদের বিরোধিতার ভয়, ক্ষুধা 
বলে দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন ও রোজা পালনের ক্ষুধা, সম্পদ এর ক্ষয়ক্ষতি বলে চুরি-ডাকাতি-লুটতরাজ, ফসল 
নষ্ট হওয়া ও আল্লাহ্‌র পথে ছাদকা-খায়রাতের কারণে সম্পদের ঘাটতি, প্রাণহানি বলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু- 
বান্ধবের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া কিংবা মৃত্যুবরণ করা এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতি বলে ভয়াবহ বন্যা, 
অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষেত কিংবা বাগানের ফল-ফসল নষ্ট হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। 


শাফেয়ী (রাহমাতুল্নাহে আলাইহি) বলেন- উদ্ধৃত আয়াতে ভয়ভীতি বলে মহান আল্লাহ্পাকের ভয়, ক্ষুধা বলে 
পবিত্র মাহে রমযানে রোজা আদায়ের কারণে ক্ষুধা, সম্পদহানি বলে আল্লাহ্র পথে যাকাত, ফিতরা ও ছাদকা 
খয়রাত দানের কারণে সম্পদের ঘাটতি, প্রাণহানি বলে দুরারোগ্য ব্যাধির মাধ্যমে মৃত্যুদান এবং ফসলের 
ক্ষয়ক্ষতি বলে সন্তানের মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে । কেননা সন্তান হলো হৃদয়ের ফল স্বরূপ | (তাফসীরে কবীর ও 
খাজায়েনুল ইরফান) 

মূলতঃ পৃথিবী হলো পরীক্ষার কেন্দ্র। আর পরকাল হলো- জাগতিক কর্মকান্ডের ফলাফল ভোগের ক্ষেত্র। তাই 
ইহকালীন জীবনে শারীরিক, মানসিক এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রকারের দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধি, দুশ্চিন্তা, মানসিক 
মধ্যে ফেলা হবে । কেননা এ পরীক্ষা যদি না হয় বরং বান্দা যদি সমগ্র জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশের 












করে বসবে । যেমন ফিরআউন তার সুদীর্ঘ আরাম আয়েশ ও বিলাস বহুল জীবনে সামান্যতম মাথা ব্যাথারও 
সম্মুখীন না হয়ে এক পর্যায়ে দাবী করে বসলো যে, ০। 27) 0 অর্থাৎ তোমাদের মহান রব। কিন্তু 
খোদায়ী গ্রেফতারীর মুখোমুখি হয়ে যখন কুলসুম সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো 
যে, আমি হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) ও হারুন (আলাইহিস সালাম) এর প্রতিপালকের উপর ঈমান 
আনয়ন করলাম । এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় এহেন পরীক্ষা যেন মানব সত্ত্বার মধ্যে অবস্থিত ফেরাউন রূপী 
নফসকে কাবু করে বান্দাকে আল্লাহ্‌ মুখি করার মাধ্যম স্বরূপ । 


স্বর্ণ ও রেশমী বস্ত্র সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ স্বর্ণ স্বর্ণকারের মাধ্যমে বাতির আগুনে জ্বলে পুড়ে 
অলংকারে রূপান্তরিত হবেনা এবং রেশমী কাপড় দর্জির মেশিনে দলিত হয়ে মূল্যবান পরিধেয় পোশাকে 
পরিণত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্ণ কিংবা রেশমী কাপড় প্রিয়জনের গলার হার বা আকর্ষনীয় পোশাক হিসেবে 
প্রিয় বস্তুতে গণ্য হবেনা । অনুরূপভাবে মানব শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত বহুবিধ পরীক্ষা- 
নীরিক্ষার মাধ্যমে পাপ পঞ্চিলতা মুক্ত খাটি বান্দায় গণ্য হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা 
রূপে পরিগণিত হবেনা । তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের বিপদাপদের সম্মুখীন হলে বান্দার হৃদয় দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের দিকে ধাবিত হয়। তাই 
বহুবিধ বিপদাপদ যেন বান্দার হেদায়তের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুগ্রহ অনুকম্পা স্বূপ। এ জন্য 
আল্লাহ্‌র প্রিয় ভাজন বান্দারা বিপদাপদের মুখোমুখি হলে ব্যাকুল বা বিচলিত না হয়ে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল 
হয়ে সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণের জন্য সচেষ্ট হন এবং অধিকহারে নফল নামাজ ও জিকির আজকারের মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করেন। 

, ১৯৯ 41 $$ 4১81 এর উপকারিতাঃ জাগতিক জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুছিবত ও 
দুঃখ-দূর্দশার মুখোমুখি হলে কোনরূপ দুঃখ ক্ষোভ আক্ষেপ প্রকাশ কিংবা বিরূপ মন্তব্য না করে সহজ ও 
স্বাভাবিক মনে . ০৯৯) 41019 458) (অর্থাৎ আমরা তো সবাই আল্লাহরই সৃষ্টি এবং আমরা তারই সানিধ্যে 
ফিরে যাবো) পাঠ করা রাসুলে পাক ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত। যেমন- 
হাদীসে নববীতে রয়েছে যে, রাসূলে করীম রউফুর রহীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাতি নিভে গেলে, 
জুতোর ফিতা ছিড়ে গেলে কিংবা হাতে সামান্য ফোসকা পড়লে ইন্নালিল্লাহি.... পড়তেন এবং বলতেন এটাও 
মুছিবত। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- ওহে আল্লাহ্র রাসূল! এটা তো মামুলি বিষয়। আল্লাহ্‌র হাবীব 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দিলেন- কোন সময় সাধারণ ব্যাপারও বড় বিপদ হয়ে দাড়ায়। 
(তাফসীরে দুররে মানছুর ও আজিজি) 

ইমাম তাবরানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ও ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেন- রাসুলে 
করীম (সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন- ইন্নালিল্লাহি... কেবল আমার উম্মতকে প্রদান করা 
হয়েছে। পূর্ববর্তী কোন নবী কিংবা তাদের উম্মতগণকে দেয়া হয় নাই। যেমন হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস 
সালাম) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর চিন্তায় অধীর হয়ে ইয়া আসাফা আলা ইউসুফা” বলেছেন। ইন্না 
লিল্লাহি... বলেন নাই । 

ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) আরো বর্ণনা করেন- রাসূলে আকরম নূরে মুজাস্সাম (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চারটি আমল করবে তার বাসন্থান হবে জান্নাতে । (১) 
প্রত্যেক কাজের সাফল্য আল্লাহ্র দরবারে কামনা করবে । (২) বিপদাপদে হহন্নালিল্লাহি....রাজিউন' পাঠ 
করবে । ৩) আল্লাহ্র নেয়ামত লাভ করে শোকরিয়া স্বরূপ আলহামদু লিল্লাহি বলবে (৪) গুনাহ্‌য় লিপ্ত হলে 
'আত্তগফিরুল্লাহ্‌* পড়বে । 








রাসূলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বালা-মুছিবতে ইন্না 
লিল্লাহি... পাঠ করবে আল্লাহপাক তাকে সওয়াব প্রদান ছাড়াও হয়তো বিলুপ্ত নেয়ামত পুনরায় দান করবেন 
অথবা এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করবেন । (তাফসীরে কবীর ও আজিজি) 

এছাড়া আরো অসংখ্য উপকারিতা বিভিন্ন রেওয়ায়তে রয়েছে । যথা ইন্না লিল্লাহি পাঠের বদৌলতে বান্দার 
হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ধ্যান জাগরুক হয় যদ্ধারা দুশ্চিন্তা পেরেশানি দূরীভূত হয় । বিপদাপদে ইন্না লিল্লাহি পাঠ করলে 
শয়তান নিরাশ হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয় কিন্তু বিপদে হায় হায় করলে শয়তান অংশীদার হয়। 

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষায় যারা অটল অবিচল থেকে ধৈর্যধারণ করবে তাদের জন্য 
রয়েছে তিন প্রকারের শুভ সংবাদ । যথা- সালাত, রহমত ও হেদায়ত। এই সালাত ও রহমত এর ব্যাখ্যায় 
তাফসির বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- প্রথমতঃ হয়তো সালাওয়াত বলে আল্লাহ্র বিশেষ 
বিশেষ অনুগ্রহকে আর রহমত বলে সর্বপ্রকার নেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অথবা সালাওয়াত বলে 
তৃতীয়তঃ অথবা সালাওয়াত বলে প্রশংসা-গুণগান এবং সম্মান-মর্ধাদা আর রহমত বলে খোদায়ী পুরস্কার সমূহ 
বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ যারা সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করবে আল্লাহপাক তাদেরকে সকল প্রকার অনুগ্ধহ-অনুকম্পা, 
দয়া ও পুরস্কার দিয়ে ধন্য করবেন। এবং উভয় জগতে তাদেরকে প্রশংসনীয় ও সম্মানজনক জীবন দান 
করবে । ছবর তথা ধৈর্যশীলতা ঈমানদারের জন্য অতীব গুরুত্ববহ বৈশিষ্ট্য এবং উত্তম ইবাদত । তাই হাদীসে 
পাকে ছবরকে ঈমানের অর্ধাংশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং কুরআনে করীমে ধৈর্যশীলগণ প্রসঙ্গে শুভ 
সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, ৮৮:2১ ১১/17/3901 অর্থাৎ ধৈর্যশীলগণের নেকী ও পুণ্য কোন 
নির্ধারিত পরিমাণে নয় অপরিসীম ও অগণিত পরিমাণে দেয়া হবে । (আলহামদু লিল্লাহ) 

হাদীসে পাকে রয়েছে হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন- কেয়ামতের দিন 
ইনসাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে । দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান-খায়রাত ওজন করে সে হিসেবে 
পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামাজ, হজ্ব ইত্যাদি এবাদতকারীদের এবাদত মেপে তাদেরকে 
প্রতিদান দেয়া হবে । অতঃপর বালা-মুছিবতে সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন ওজন ও মাপ 
হবে না বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেয়া হবে । কেননা আল্লাহপাক বলেছেন-_ 


০০৮ ১০৪ ০১1 5)501 ও% LS) 
আমাদের দেহ কাচির সাহায্যে কর্তিত হলে আমরাও আজ সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম ৷ (সুবহানাল্লাহ) 
এভাবে সবরের আরো অগণিত ফজিলত ও উপকারিতা কুরআনে-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যার সবার বক্তব্য 
হলো সবর ঈমানদারের জন্য মহান অনুগ্রহ । সবর এর প্রতিদান হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য । আল্লাহ্র 
দরবারে ফরিয়াদ তিনি যেন সবাইকে সবরের আমল করে উভয় জগতে ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করেন। 
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SE ge RU LSI هَلَكَ النَاسُ وَإِذَا‎ 819 ০9৮91 وَالْفِرَارَ مِنْ‎ 365 gos xe Au এ এ ২০ ৩৪ 
(sasl Aaa) LS 45 ১ 
অনুবাদ ৪ হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন 
থেকে বিরত থাক, যদিও লোকজন ধ্বংস হয়ে যায়। আর যখন মানুষের মধ্যে মৃত্যুব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে আর তুমি 
সেখানেই অবস্থান করছ । তাহলে তুমি ওখানে অবস্থান কর । (মসনদে আহমদ) 
মর্মীর্থ ৪ আলোচ্য হাদিসে ইসলামী জিহাদের গুরুত্ব বিবৃত হয়েছে। জিহাদ দ্বীন রক্ষার জন্য করা হয়। এর সাথে 
দেশের জনগণের সার্বিক নিরাপত্তাসহ অনেক বিষয় সংশ্লিষ্ট । আর তা সামরিক বাহিনীর দৃঢ় অবস্থানের উপর 
নির্ভর করে। কোন দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা সীমান্ত রক্ষার উপরই অনেকাংশ নির্ভর করে। তাই 
সার্বক্ষণিক সীমান্ত প্রহরা মজবুত রাখতে হয়। এতে কোন প্রকার অনিয়ম দেশের সার্বিক অবস্থার উপর 
নীতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে শান্তি শৃংখলা, শিক্ষা-সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে এর একটা গভীর সম্পর্ক 
বিদ্যমান। তাই হাদিস শরীফের অন্যত্র সীমান্ত রক্ষীদের উভয়কালীন বেশ মর্যাদার কথা বিবৃত হয়েছে। অতঃপর 
চূড়ান্ত জিহাদের ময়দানে সেতো আরো অধিক গুরুত্বের বিষয়। কারণ এক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলা ও প্রাণের 
মায়া একটি জাতির সার্বিক অবস্থাকে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন করে তোলে । তাই হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলোচ্য হাদিসে রণক্ষেত্রে অটল অবিচল থেকে জিহাদ পরিচালনার প্রতি অধিক 
গুরুত্বারোপ করেছেন৷ এমনকি প্রচুর পরিমাণ সৈন্য মৃত্যুবরণ করলেও অবশিষ্ট সৈন্যদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে 
প্রাণপণে । এক্ষেত্রে অবশিষ্টদের যেমন ত্যাগ করতে হবে বেশী, তেমনি তারা মহান আল্লাহর নিকট অধিক 
পরিমাণে পুরস্কৃতও হবেন নিঃসন্দেহে । তদুপরি এটা অন্যদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । পরবর্তী সৈন্যগণ 
এ থেকে বীরত্বের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে । মোজাহেদীনের সামান্যতম অবহেলা যে বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে 
আনে তার জলন্ত প্রমাণ হলো- ওহুদের যুদ্ধ। তাই ইসলামী জিহাদের সৈন্যগণ যাতে আমরণ জিহাদে অটল 
অবিচল থাকে তাদের উদ্দেশ্যে হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন 
করাকে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন । জিহাদের চুড়ান্ত সাফল্য মুজাহেদীনের দৃঢ় অবস্থানের 
উপর নির্ভরশীল হিসেবে চিহিত করা এটা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সমরনীতির একটি 
উল্লেখযোগ্য দিক। হ্যা কোন কৌশল হিসেবে সাময়িক পশ্চাদগমনকে বৈধ রাখা হয়েছে । এটা পবিত্র কোরআনে 
বিবৃত হয়েছে। তখন সেটা অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হবে না। বরং প্রয়োজনে এ ধরনের কুট-কৌশলের 
মাধ্যমে বিজয় অর্জন করা বেশ প্রশংসনীয় । যথা নিজেদেরকে প্রতিপক্ষের নিকট বাহ্যিকভাবে দুর্বল দেখিয়ে 
পশ্চাদ গমন করে প্রতিপক্ষকে নিজেদের নাগালে এনে পাল্টা আক্রমণের লক্ষ্যে পশ্চাদগমন আলোচ্য 
নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা রণকৌশল মাত্র। এ হলো তরবারী যুদ্ধের ময়দানের কথা । অনুরূপ ভাবে 
ইসলামের মৌলিকত্ব রক্ষায় ওলামায়ে কেরামকে কলমের যুদ্ধেও পশ্চাদগমন করা জঘন্য অপরাধ হিসেবে ধরা 
যাবে । কারণ, এতে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আকুদা ধ্বংস হবার আশংকা থাকে । এর থেকে সরলপ্রাণ 
মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা হক্কানী রব্বানী পীর মশায়েখ ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে 
অবহেলা করলে আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট জবাবদিহী করতে হবে । তাই 
অনেক আলেম ওলামা শত ব্যস্ততার মধ্যেও কলমী জেহাদ থেকে বিরত হননি। এভাবে মৌখিকভাবে জিহাদ 
করতে হবে । অর্থাৎ কোরআন সুন্নাহের আলোকে ওয়াজ-নছিহতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে হেদায়াত করা । 
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আলোচ্য হাদিসের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে, যখন কোন জনপদে মৃত্যুঘাতী ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে আর তখন 
তুমি ওখানে অবস্থানরত হবে, তখন সেখানেই অবস্থান কর। অর্থাৎ ওখান থেকে অন্যত্র না যাওয়ার জন্য আদেশ 
করা হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য হাদীস দ্বারা রোগ সংক্রমণ বুঝা যায়, 
ফলে যে স্থানে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে এ স্থান থেকে লোকজন অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে তাদের মাধ্যমে অন্য 
এলাকায় রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে বলে রোগাক্রান্ত এলাকা থেকে অন্যত্র যেতে নিষেধ করেছেন। আর 
অধিকাংশ হাদিস বিশারদগণের মতে রোগীদের দেখাশুনা, সেবা-যত্তে সুস্থদেরকে নিয়োজিত থাকার উদ্দেশ্যে 
দ্থানান্তরীত হতে নিষেধ করেছেন। কারণ, বস্তুতঃ কোন রোগ সংক্রামক নয়। যদি তাই হয় তাহলে সর্বপ্রথম 
আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে কার থেকে সংক্রমিত হলো । এ প্রসঙ্গে একবার হুযুর (সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর 
নিকট রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে জানতে চাইলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দেখ উটদের মধ্যে 
চর্ম রোগ হয় দৃশ্যতঃ আরো উটদেরও হয়। অতএব, তিনি দুই হাত বাড়িয়ে অসুস্থ, দূর্বল, ক্ষীণ প্রাণ বৃদ্ধকে 
টেনে ধরে দাড় করিয়ে দিলেন। 

যদি রোগ সংক্রামক হয়, তাহলে প্রথম উট কিভাবে চর্মরোগে আক্রান্ত হলো। আসলেই উক্তিটি অত্যন্ত 
যৌক্তিক এ কারণে হুযুর পুরনুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, “কোন রোগ সংক্রমণ নই ।' 
(ইবনে মাজাহ শরীফ ইত্যাদি) অতএব, রোগকে সংক্রামক মনে করে রোগাক্রান্ত এলাকা থেকে সুস্থ ব্যক্তিগণ 
যদি অন্যত্র চলে যায়, তাহলে এটা হবে চরম অমানবিক এবং রোগীগণ সেবা-যত্রের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়তে পারে । সুতরাং আলোচ্য হাদিস রোগ সংক্রমণকে অস্বীকৃতিই জানায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, 
সকল রোগ সংক্রামক নয় বরং কিছু কিছু রোগ সংক্রামক । এ কারণে কোন কোন হাদিসে নির্দিষ্ট প্রকারের রোগী 
থেকে দুরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অতএব, রোগ সংক্রামক 
নয়, এ হাদিস এ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, রোগ সংক্রামক নয় | আর যেখানে নির্দিষ্ট রোগী থেকে দুরে থাকতে 
বলা হয়েছে। সেখানে সংক্রামক ব্যাধির কথাই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু, কোন ক্ষেত্রেই মূলতঃ সংক্রামক নয় এ 
বিষয়ে অকাট্য দলীল ও যুক্তি সহকারে বিষয়টির উপর একটি পৃথক কিতাব লিখেছেন- হিজরী চৌদ্দশত 
শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (োহমাতুল্লাহে আলাইহি)। 
কিতাবের নাম হলো ‘আল হক্ধুল মোজতালা ফী হুক্মিল মুবতালা’। এতে তিনি সংক্রমনের পক্ষে বিপক্ষে বর্ণিত 
যাবতীয় হাদিস একত্রিত করে মুহাদ্দেসীন ফকীহগণের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিষয়টিকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 
করেছেন। উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে তিনটি মতামত বেরিয়ে আসে (১) কোন 
রোগই সংক্রামক নয় (২) রোগ সংক্রামক (৩) কিছু কিছু রোগ সংক্রামক | আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে শেষোক্ত 
মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু, এটি বাস্তব সত্য যে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেসব রোগ ব্যাধিকে 
সংক্রমক বলে চিহ্নিত করেছে, এসব রোগে আক্রান্ত কোন রোগী কোন পরিবারে থাকলে পরিবারের সবাইতো 
আক্রান্ত হয় না। আসলে আমার মনে হয় বিষয়টিকে এভাবে ধরা হলে হাদিস ও আধুনিক চিকিতসা বিজ্ঞানের 
মধ্যে কোন প্রকার ছন্দ থাকবে না। তাহলো যার মধ্যে রোগ জীবাণু উপস্থিত থাকবে তার মধ্যে রোগ হতে 
পারে । এবং এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রোগ, বালা, মুছিবত সব কিছু তারই ইচ্ছায় 
হয়। তবে আমাদেরকে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হতে হবে । বাকী আল্লাহ্‌ তায়ালার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে। 
বাস্তবতা এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। রাস্তা-ঘাট, ফুটপাতে বসবাসরত মানুষ এর শারীরিক কোন যত্ন নেবার 
সুযোগ নেই, তারপরও তাদের দেখা যায় সুস্থ । আবার অনেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নতমানের খাবার 
খেয়েও নানা জঠিল রোগে আক্রান্ত। সুতরাং সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । 


লেখক ৪ চেয়ারম্যান, আহলে সুনীত ওয়াল জামায়াত, বাংলাদেশ, 
শায়খুল হাদিস, সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম | 
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সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
এর লিখিত গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ 


দেখিয়াছি; আমার স্মরণ মতে কতেক কথামৃত যথাযথ প্রকাশ করিতে যত্ববান হইলাম। 


বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ১। কোরান তেলাওয়াত ২। চন্দ্র-মাসী ১৩1১৪ ।১৫ তারিখাদিতে 
উপবাস, রোজা, সংযম আদেশ । ৩। তাহাজ্জুদ, এশরাক বা ছালাতৃত তছবীহের নামাজের হুকুম 
করিতেন । ৪ । কাহাকেও বলিতেন, হালাল খাও হারাম খাইওনা, দেখনা কবুতর বাছিয়া খায়, নিজ বাচ্চা 
নিয়া আনন্দে খোদার নেয়ামতের প্রশংসা করে । ع‎ | কাহাকে বলিতেন “চানচড়া” যেইরূপ নিজের বাসায় 
চুপচাপ ধ্যানে খোদার “জিকির” স্মরণ করে, তুমিও এভাবে খোদা স্মরণ রত হও। ৬ । কাহাকে বলিতেন 
একটি পাটা পাতার ফুল বা “ঘইশ্যা ডাওলসের” ফুল (অর্থ-সচ্ছতা ও মিষ্টি খোদা প্রেম) নিয়া আসিতে 
পার নাই । ৭। কাহাকে বলিতেন ফেরেশতা “কালেব” হও পোপ বিরত খোদা অনুগত হও) । ৮ । মৌলবী 
নূরুচ্ছফা ছাহেবকে বলিয়াছিলেন, “আমপাড়া পড়” (ছুফী পরিভাষায় দরূদ শরীফ যুক্ত) অজীফা 
“তেলাওয়াত” কর। 


এই কথামৃত গুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজে ধরা পড়িবে, এইগুলি তাহার ত্রাণ কর্তৃত্ব সপ্ত পদ্ধতীর 
খণ্ড অংশ, যাহা বিশ্ব বিজয়ী ভাবধারা ৷ হাফেজের বাণী ৪_ তোমার বিশ্ব জয়ী চক্ষের পলক যখন বাহির 
হইয়া আসিল, দিল ঘায়েল জিন্দা মানবকুল একের উপর অপর ঝাপাইয়া পড়িতে লাগিল। 


এহেন অবস্থায় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি সার্বজনীন এবং তাহার বেলায়ত 
খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন বিশ্বজনীন । সকল শ্রেণীর লোক তাহার খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের সুফল গ্রহণ করিতে 
সুযোগ সুবিধার অধিকারী | হজরত আকদাছ জীবিত থাকা অবস্থায়ও বিভিন্ন স্থানে তাহার বেলায়তী সুধা 
বিতরণকারী “জজবাতী” “কামেল” খোদা নৈকট্য অর্জিত ব্যক্তির খোদায়ী প্রেমাগ্নি প্রজ্্বলনের ফলে মানব 
গহ্বর উজ্ভ্বলকারী খেলাফতের মশালধারী ব্যক্তিগণের অস্থিত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছিল । 


এতদ্ছাড়া নিজ্‌ বাড়ীতে হজরত কেবলার একমাত্র পুত্র মৌলবী সৈয়দ ফয়জুল হক ফানী ওয়াছেলে 
মাইজভাণ্ডারী, হুজুর আকদাছের ওফাতের চারি বৎসর ACH দেহত্যাগ করিলে তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতার ২য় 
পুত্র মৌলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেলে মাইজভাণ্ডারী, কৃতিত্বের সহিত মোহছেনীয়া মাদ্রাসা হইতে 
কলিকাতা মাদ্রাসা বোর্ডের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাড়ীতে আসিলে হজরতের অনুগ্রহ দৃষ্টি 
লাভ “ফয়জ” হাছেল করিতে সমর্থ হন। ফলে হজরত কেবলা তাহাকে আমার আমিন মিঞা সম্বোধন 
করিতে থাকেন । তখন মৌলানা আকামদ্দীন (মহেষখালী) মৌলানা মোহছেন (বাশখালী), মৌলানা 
খলিল (রোঙ্গুনীয়া), মৌলানা আবদুল হাদী (কাঞ্চনপুরী), বাহারুল উলুম মৌলানা আবদুল গণী প্রভৃতি 
দায়রা শরীফের দক্ষিণ দিকে সৈয়দ আবদুল করিম ছাহেবের কাছাকারী ঘরেই থাকিতেন। মৌলবী 











ন্‌ 


আরবী শিক্ষা দিতেন । এই সময় উক্ত মৌলানা সৈয়দ আমীনুল হক ছাহেব এঘরে মগরিবের নামাজের 
পর গান বাজনা সহকারে জিকির “অজ্দ” ভাব বিভোর নৃত্যসহ হালকার তালিম দিতে আরম্ভ করেন। 
হজরত কেব্লা মৌখিক কিছু না বলিলেও কোন কোন ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি, “দফতর খানায় আমার 
আমীন মিঞার কাছে গিয়া বস ৷” ইহাতে বুঝা যায় পীরে এরশাদী হিসাবে তিনি দপ্তরের অধিকারী ক্ষমতা 
প্রাপ্ত পীর, হাদী যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি । 


এই সময় একদা আমাদের আন্দর ঘরে আসিয়া বলেন, হজরত কেব্লার হুকুম, আপনাদিগকে মুরিদ 
ক্রমে তল্কীন-তালীম দান করি। ফলে আমার বড় ভ্রাতা সৈয়দ মীর হাসান, আমি সৈয়দ দেলাওয়ার 
হোসাইন, ভগ্নি সৈয়দা BPA খাতুন ও আমাদের মাতা ছাহেবানী একত্রে বায়াত গ্রহণ করি । আমিও বড় 
ভ্রাতাগং সঙ্গে দপ্তর খানায় যাইয়া জিকির শিক্ষা গ্রহণ করিতাম ৷ কতেক দিন পর একদা সৈয়দ মোহাম্মদ 
হাশেম ছাহেবকে আমার সামনে বলেন, দেখ মোহাম্মদ হাশেম । তোমাকে হজরত কেব্লার সংসারের 
কাজের ভার দিলাম । অফাদারী করিলে তোমার উপকার হইবে, ইজ্জত বাড়িবে । বেঅফাই করিলে হক 
নষ্ট করিলে, আওলাদের সঙ্গে বেয়াদবী করিলে তোমার নাম দপ্তর হইতে কাটিয়া দিব। তুমি বেঈমান, 


অতঃপর কয়েকমাস পরে হজরত কেব্লার তেতালিিশ দিন পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসে ওফাত প্রাপ্ত হন। 
তাহার কোন পুত্র কন্যা ছিল না, একজন বিধবা স্ত্রী ও ভ্রাতা ভগ্নি ওয়ারিশ রাখিয়া যান । উক্ত স্ত্রী পিত্রালয়ে 
চলিয়া যাওয়ার পর তাহার থাকিবার কামরাটিও নিশ্চিহ হইয়া যায় । 


বিশ্ব বিখ্যাত মহান আধ্যাত্মিক প্রাণ কেন্দ্র মাইজভাণ্তার দরবার শরীফে 
নিরাপদ, সুস্বাস্থ্যকর ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত 


আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 


৮5 সেয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী "কু 


বৈশিষ্ট্য সমূহ 2 

ক. সুদক্ষ হাফেজ কর্তৃক পরিচালিত। 

খ. যাকাত ফিতরা মুক্ত ্বনির্ভরশীল অর্থায়নে পরিচালিত হেফজখানা। ভর্তির নির্দেশাবলী 8 

গ. উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া এবং নিরাপদ আবাসিক ব্যবস্থা | 2 ১) ইবতেদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্রদের 
ECELE GEGE মধ্যে যাচাইপূর্বক নির্বাচিত ছাত্ররা ভর্তিযোগ্য । 
০১৮৭৭-৭২৫২৮২ ২) ছাত্র সংখ্যা সীমিত। 











পূর্ব প্রকাশিতের পর [ 


বিসমিল্লাহ্র তাৎপর্য 

ফিরআউন শখের বশে একটি ঘর নির্মাণ করেছিল। সে মনোরম প্রাসাদের গেইটে বিসমিল্লাহলেখা ছিল। 
হযরত মুসা আলাইহিস্‌ সালাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে খোদা দাবী করে অহংকার বশত তা 
প্রত্যাখ্যান করে বসল। তখন মূসা আলাইহিস্‌ সালাম আল্লাহ্‌র নিকট তাকে আযাব নাযিলের বদদোয়া 
করলেন। আল্লাহ তায়ালা মুসা (আলাইহিস্‌ সালাম)এর দোয়া কবুল করে ওহী নাযিল মারফত বলেন_ হে 
মুসা! তার প্রাসাদ সহ তাকে ধ্বংস করে দেয়াই আমার ইচ্ছা; কিন্তু তার গেইটে বিসমিল্লাহলেখা রয়েছে । তাই 
বিসমিল্লাহ্র বরকতে তার প্রাসাদটি ধ্বংস করছি না। বিসমিল্লাহ্র বদৌলতে ফিরআউনের প্রাসাদ কঠোর শাস্তি 
থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে সে প্রাসাদ থেকে বের করে নীলনদে ডুবিয়ে মারলেন। এক 
অত্যাচারী কাফির বাদশার প্রাসাদ একমাত্র বিসমিল্লাহ্র বদৌলতে রক্ষা পেল ।২ 
বিসমিল্লাহ্র ‘বা’ অক্ষরে পুরো কুরআন শামিল 

আল্লাহ তায়ালা এক সময় অপ্রকাশ্য ছিলেন। স্বীয় খোদায়িত্ব প্রকাশমানের ইচ্ছা করলেন। সে মানসে তিনি 
সৃষ্টি জগত সৃজন করে জগতবাসীর হিদায়তের জন্য তিনি মতান্তরে একলক্ষ চব্বিশ হাজার বা তিন লক্ষ ছত্রিশ 
হাজার পয়গাম্বর পাঠালেন । তাদের গাইড লাইন হিসাবে ছোট বড় ১০৪ খানা আসমানী পাগুলিপি (গ্রন্থ) নাযিল 
করেন। তন্মধ্যে বড় চারখানা আসমানী কিতাবের মধ্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ +৯এর উপর এবং ইঞ্জিল হযরত ঈসা, যাবুর হযরত দাউদ ও তাওরাত হযরত মুসা আলাইহিমুস্‌ 
সালামের উপর নাযিল করেন। সহীফার মধ্যে ষাটটি হযরত শোয়াইব, ত্রিশটি হযরত ইব্রাহীম, তাওরাত 
নাযিলের পূর্বে দশটি হযরত মুসা আলাইহিমুস সালামের উপর নাযিল করা হয়েছে। ছোট-বড় ১০৪ খানা 
পাণ্ুলিপির মমার্থ ও বিষয়বস্তু সবটাই কুরআনে বিদ্যমান। আর কুরআন মাজীদের বিষয়বন্ত সুরা ফাতিহায় 
মজুদ। আর সুরা ফাতিহার বিষয়বস্তু আল্লাহ তায়ালা বিসমিল্লাহ শরীফে বিদ্যমান রেখেছেন। 
বিসমিল্লাহশরীফের বিষয়বন্ত নিহিত রয়েছে বিসমিল্লাহ্র “বা' অক্ষরে ।২ 

আরোগ্য লাভের ঘটনা 

একদা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম পেটে ব্যথা অনুভব করলে আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ জানালেন । আল্লাহ 
তাকে বললেন- অমুক গাছের দানা খেতে । সে মতে দানা খেলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে 
আবারো তার পেটে ব্যথা অনুভব হলে মুসা আলাইহিস্‌ সালাম আবার সে ওষধ সেবন করেন। এবার ব্যথা 
আরো বেড়ে যেতে লাগল । তখন মূসা আলাইহিস্‌ সালাম আল্লাহ্র নিকট আরজ করলেন_ হে আল্লাহ! 
প্রথমবার ব্যথা দূর হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার ব্যথা আরো বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? আল্লাহ বলেন_ হে মুসা! 
প্রথমবার দানা খেয়েছিলে আমার স্মরণাপন্ন হয়ে আমার নামের বরকতে আর দ্বিতীয়বার তোমার পক্ষ থেকে 


২০. মুফতি ইয়ার খান নাঈমী, তাফসীর নাঈমী, বিসমিল্লাহ্র ফযিলত । 
মিনি রুহুল বয়ান, খ.১, পৃ. ৬০৩ । 









সেবন করেছো । হে মুসা! আরোগ্য তো আমার নামের বরকতে ।২২বুঝা যায় বিসমিল্লাহ্র মধ্যে এমন বরকত 
নিহিত আছে যার বদৌলতে আরোগ্য লাভ হয়। 

আযাব মুক্ত হওয়ার ঘটনা 

হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম একটি কবরের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে 
দেখলেন-সে কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে । তিনি প্রয়োজন সেরে ফিরে আসার সময় দেখলেন_ সে কবরে 
নূর ঝলমল করছে। আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়েছে । এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে আল্লাহ্র নিকট তার রহস্য 
জানতে চাইলে আল্লাহ বললেন- হে ঈসা! লোকটি পাপী ছিল বিধায় তার উপর শান্তি হচ্ছিল । কিন্তু সে মৃত্যু 
বরণ করার সময় তার স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান রেখে এসেছিল । জন্ম লাভের পর কিশোর অবস্থায় মকতবে 
গিয়ে আলেমের নিকট প্রথম সবক শুরু করেছে । আলেমের মুখে মুখে সে বিসমিল্লাহ পড়ল, তার বদৌলতে 
তার পিতার আযাব দূর করে আমি আল্লাহ রহমত নাযিল করেছি।২৩ 

মারফতে জানিয়ে দিলেন- হে আদম! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত যমীনকে আপনার নির্দেশের বশীভূত করে 
দিয়েছেন। আদম আলাইহিস্‌ সালাম যমীনকে নির্দেশ দিয়েছেন_ হে যমীন! কাবীলকে পাকড়াও করো । যমীন 
দোহাই দিয়ে দোয়া করল- এর উসীলায় আমাকে ধ্বংস করো না। বিসমিল্লাহ্র দোহাই দেওয়াতে আল্লাহ 
যমীনকে নির্দেশ দিলেন- হে যমীন! তাকে ছেড়ে দাও | ফলে অবাধ্য কাবীল যমীনের পাকড়াও থেকে মুক্তি 
লাভ করে ৯ 

বিসমিল্লাহ্র দৌলত ঈমান নসীব 

ইহুদি দু নর-নারী প্রেমে পড়ে অনলে জ্বলে পুড়ে সর্বহারা ৷ ইহুদি পুরুষ এমনভাবে প্রেমে মত্ত হয়ে পড়ে যে 
তার খানাপিনাও বন্ধ হয়ে যায়। শয়নে-স্বপনে সর্বদা প্রেমিকা ইহুদি মহিলাকে জপতে থাকে । তার কল্পনায় ও 
স্মরণে মত্ত সর্বদা । পক্ষান্তরে সে ইহুদি মহিলা প্রেমিকের নাম গন্ধ পর্যন্ত শুনতে চায় না। এমন সময়ে প্রেমিক 
ইহুদি তাকে পাওয়ার ইচ্ছায় আত্মহারা ও প্রেমে বিভোর । সব কিছু বিসর্জন দিয়ে অবশেষে এক অলী ‘আতা 
আকবর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট গেল । মনের সব কথা খুলে বলে দিল । তার প্রশান্তির নিমিত্তে চিকিৎসা 
করার আবেদন করল । যমানার মাকবুল অলী 'আতা আকবর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বিসমিল্লাহলিখিত 
একটি ড্রোস দিয়ে বললেন- তুমি এটা গিলে ফেল । তা গিলার সাথে সাথে তার অন্তর পবিত্র হয়ে গেল। 
অন্তরের সব কালিমা দূর হয়ে কলব পরিষ্কার হয়ে যায়। তার অন্তর থেকে সে রূপক প্রেমিকার খেয়াল দূর হয়ে 
প্রকৃত প্রেমাস্পদ সত্ত্বা আল্লাহ্‌র প্রেম ঢুকে যায়। বিসমিল্লাহ্র উসীলায় তার মন আল্লাহ্র দিকে ঝুকে যায়। 
ফলে সে মহান আল্লাহ্র অলীর নিকট গিয়ে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় । তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা 
সবখানে আলোড়ন সৃষ্টি করে । সবার মুখে রটে যায় কি আশ্চার্য! যে ব্যক্তি মহিলার প্রেমে মতোয়ারা ছিল, সে 
কিভাবে নবী মুহাম্মদ এ৯৪এর আশিক-প্রেমিক হয়ে যায়। সে ঘটনা ইহুদি প্রেমিকার কানেও পৌছে যায়। 
জীবন বদলের এ ঘটনায় সেও মুহীত। তখন সে ইহুদি মহিলাও আল্লাহ্র অলী ‘আতা আকবরের নিকট 
উপদ্থিত হয়ে বলতে লাগল-_ হে শায়খ! আমি সে মহিলা যার প্রেমে ইহুদি লোকটি মত্ত ছিল। আমি আপনার 


২২. পূর্বোক্ত | 
২৩. মুফতি ইয়ার খান নাঈমী, তাফসীর নাঈমী, বিসমিল্লাহ্র ফযিলত | 
২. আব্দুর রহমান সাফ্ুরী, নুষহাতুল মাজালিস, খ.১,পৃ. ২০ । 
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নিকট স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে এসেছি । স্বপ্নে আমি দেখলাম একটি নন্দন কানন জান্নাত। এক আহবানকারী বলতে 
লাগলো- যদি তুমি এ জান্নাতের বাসিন্দা হতে চাও তাহলে “আতা আকবরের নিকট হাজির হও । তাই আজ 
আমি আপনার দরবারে উপদ্থিত। আল্লাহর অলী ‘আতা আকবর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন_ 
বিসমিল্লাহ্‌ পড় । মুখে মুখে বিসমিল্লাহ পড়ল। তা পড়তেই অন্তর টনক নড়ে উঠে, আলোকিত হয়ে গেল 
মুহুর্তে । সে মহিলা বলে উঠল- ইয়া শায়খ! আমাকে কালিমা পড়িয়ে দিন। আমি ইসলাম ধর্ম কবুল করব । 
মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ঘরে চলে গেল। রাত্রে ঘুমে স্বপ্নে দেখল 
জান্নাতের মনোরম দৃশ্য, জান্নাতের অপূর্ব দৃশ্য দেখে আনন্দিত হলেন যার পর নাই। দেখল সে জান্নাতের 
মহলের ফটকে লেখা আছে বিসমিল্লাহ্‌। আহবানকারী আহবান করে বললো- হে বিসমিল্লাহ পড়ুয়া মহিলা! এ 
জান্নাতের বালাখানা আপনাকে দেয়া হয়েছে বিসমিল্লাহ্র উসীলায়। স্বপ্ন ভেঙ্গে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্র কাছে 
ফরিয়াদ করলেন-_ আল্লাহ! তুমি আমাকে যে জান্নাত দিয়েছ সেখান থেকে বের করে দিয়েছ কেন? বিসমিল্লাহ্‌র 
দোহাই দিয়ে তোমার দরবারে প্রার্থনা করি তুমি আমাকে সে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দাও । তার অন্তরের 
অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত সে ফরিয়াদ আল্লাহ কবুল করলেন। তার দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যায়। মুহুর্তে 
জান্নাতবাসী হয়ে যায় ।২৫ 

মদ্যপায়ীর জান্নাত লাভ 

এক বুযুর্গ বললেন- আমার ভাই মদ্যপায়ী। সে মদের নেশায় মত্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে চলার পথে কূপে 
পড়ে মৃত্যুবরণ করল । অবশেষে তাকে কূপ থেকে বের করে দাফন করি। দাফন-কাফন শেষে সে বুযুর্গ স্বপ্নে 
স্বীয় ভাইকে জান্নাতে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। স্বপ্নে পাপী ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন_ ভাই! তুমি 
মদ্যপায়ী, মদের নেশায় মত্ত থাকতে, ভালো আমল করনি, ইবাদত-বন্দেগী করনি, ভুলেও তো কোনো দিন 
তোমার মুখ দিয়ে আল্লাহ ও রাসুলের নাম পর্যন্ত বের হয়নি । কিভাবে? কী উসীলায় আজ জান্নাত লাভ করেছ? 
বল তো। উত্তর দিল- ভাই! সত্যি আমি মদখোর নিকৃষ্ট বান্দা ও বদকার । এমনকি আমার মৃত্যুও হয়েছে মদ 
পানে । তবে ঘটনা হলো- সেদিন মদের নেশায় বিভোর অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় দেখি বিসমিল্লাহ্‌ 
লিখিত একটি কাগজ । আমি বিসমিল্লাহ্র সম্মানার্থে সেটা উঠিয়ে নিয়ে গিলে ফেললাম । সে কাগজসহ আমি 
কুপে পড়ে মৃত্যুবরণ করি । আমাকে মাটির নিচে কবরে দাফন করা হয়। দাফনের পর আমার নিকট মুনকার- 
নকীর উপস্থিত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে । আমি জবাবে বললাম- আমাকে কি প্রশ্ন করবেন? আমিও বা 
কি জবাব দিবো । আমার পেটে এখনো বিসমিল্লাহ নাম বিদ্যমান । তখন মুখ থেকে নিঃসৃত হলো নূরের ঝলক । 
তার থেকে আওয়াজ আসল- 4১৪০ 4 (১০ 34 আমার বান্দা সত্য বলেছে । আমি তাকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি। এ কথা শুনে ফেরেশতা চলে যায়। আরেকটি ফেরেশতা এসে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। আমি 
জান্নাতে ভ্রমণ করতে থাকি ।২৬ সুবহানাল্লাহ! বিসমিল্লাহ্র কি শান! এর উসীলায় বান্দা জান্নাত লাভ করেছে । 


[প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ ধারাবাহিতভাবে পরবর্তি সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে । ইনশাল্লাহ 1] 
লেখক ঃ অধ্যক্ষ, আল আমিন বারীয়া কামিল মডেল মাদ্রাসা, 


বাহির সিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম । 
পি.এইচ.ডি. গবেষক , চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 


২৫. আব্দুর রহমান সাফ্ুরী, নুযহাতুল মাজালিস, খ.১, পৃ. << | 
২৬, আব্দুর রহমান সাফ্ুরী, নুযহাতুল মাজালিস, খ.১, পৃ. ৩৩ । 








হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা - | সাক 
A মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল-কাদেরী 


আল্লাহ্‌ তায়ালা যুগে যুগে মানুষের হেদায়তের জন্য এ ধরাধমে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তারা 
মানবজাতিকে সত্যের পথে আহ্বান করেছেন । নিয়ে এসেছেন অন্ধকার হতে আলোর পথে, মিথ্যার পথ হতে 
সত্যের পথে এবং শয়তানের পথ হতে আল্লাহ্র পথে। এ সকল নবী-রাসুলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন 
আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তিনি সকল নবী-রাসুলদের 
সর্দার । সৃষ্টিজগতের মধ্যে তার মত বা সমকক্ষ কেউ নেই । খোদার পর তারই স্থান। তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় 
হাবিব। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক, 
সামাজিক, ধর্মীয়, চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সংস্কার, ইতিহাসে এক যুগান্তকারী 
অধ্যায় । প্রকৃতপক্ষে সরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক । 
তার সাথে পৃথিবীর অন্য কোন সংস্কারকের তুলনা করা ঠিক নয়। তিনি এ পৃথিবীতে আসার পূর্বে আরব দেশ 
তথা সারা পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার PRAT ও বর্রতায় আচ্ছন্ন ছিল। সামাজিক অসাম্য, অনাচার 
ব্যভিচার রাহজানি ছিনতাই উৎপীড়ন রক্তপাত ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ আরবজাতির স্বভাবে পরিণত হয়েছিল । 
সংস্কারের ইতিহাস দুনিয়ার অন্য কোন নবী-রাসূলকে মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত 
এত বেশী ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়নি। সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যে 
বিপ্লব এনেছিলেন তা পৃথিবীর সর্বমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বিরতিহীন প্রচেষ্টার ফলেই আরবদের চিরাচরিত গোত্র ভিত্তিক রাজনীতির অবসান ঘটেছিল । তিনি 
সমগ্র আরববাসীকে একই রাজনৈতিক এক্য বন্ধনে আবদ্ধ করে মদিনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন 
করেন । তার শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি সহজ সরল সামাজিক 
ও নৈতিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠান করে দেশ ও সমাজে চিরশান্তির বীজ বপন করেন। ধর্মীয় জীবনে আরবরা 
ছিল অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ও কুসংস্কারচ্ছন্ন । 

মূর্তি পূজা বস্তু পূজা এসব কুসংস্কার যখন আরবের ধর্মীয় জীবনে গভীরভাবে কলুষিত করেছিল ঠিক সে সময় 
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৌহিদের বাণী নিয়ে আবির্ভীত হলেন । তিনি 
ঘোষণা করলেন- 481 0৮) ৮ 41 ও) 20 অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন প্রভূ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি 
আল্লাহ্‌র রাসূল” । 

তার একত্ববাদের বাণী আরবদের যুগ যুগ লালিত পৌন্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত এনেছিল । আরবরা নিকৃষ্ট 
পার্থিব পূজা ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্র একেশ্বরবাদের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল । মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে মহানবী 
সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মজ্ঞান বর্জিত আরব জাতিকে একটি ধর্মাশ্রিত জাতিতে পরিণত 
করলেন। মানবজাতিকে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ-প্রদর্শক হিসেবে 
মহান আল্লাহ্র কোরআনের বাণীকে তিনি সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন । সমাজ থেকে শ্রেণী ও বংশগত 
বৈষম্যের চির অবসান ঘটিয়েছেন। তার শিক্ষা ও আদর্শের প্রভাবে অল্প দিনের মধ্যে সারা আরব জাহানে 
অসাম্য দূর হয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি দুনিয়ার বুকে বিশ্বমানবতার এমন এক ভ্রাতৃত্ববোধ কায়েম 
করলেন, যেখানে উচু-নীচু, ধনী-গরীব, কালো-সাদার মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না। 

তিনি নারী জাতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা তার একটি যুগান্তরকারী ঘটনা । 
ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীজাতি ছিল শুধু অবহেলা ভোগের সামগ্রী হিসেবে সমাজে ব্যবহৃত হতো । 
ইসলাম নারীকে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব মর্যাদা । নারীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকারে 












দোআলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ 
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অনুবাদ: আর নারীদেরও হক তেমনিই রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর, শরীয়তানুযায়ী এবং পুরুষদের 

তাদের নোরীগণ) উপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ্‌ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (সুরা আল বাকারা-২২৮) 

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন_ 

ELS OLED BOB Ud IS; BG KS ye PLUS AWE‏ عِنْدَ الله 
Ps AE WHEE‏ 

অনুবাদ: হে মানবকুল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং 

তোমাদেরকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্র গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো নিশ্চয় 

আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই যে, তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 

জানেন, খবর রাখেন। (সুরা হুজুরাত-১৩) 

আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমমর্ধাদা দেওয়া হয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে ইসলাম 

নারীকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করছে। 

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন_ 


, 0 ০০৩ 2৩376 ০০৩ ৩১ 

অনুবাদ : নারীগণ তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ । (সূরা বাকারা-১৮৭) 
নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচারিত জীবন দর্শনের এক 
অপরিহার্য অংশ ছিল । তিনি মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত নির্দেশ করেছেন। এবং নারীকে তিনি 
স্বামীর গৃহের সর্বময় কর্তী বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে 
তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে । 
ইয়াতিম-মিসকিনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ৪ প্রাক-ইসলামি সমাজে ইয়াতিম-মিসকিনের কোন অধিকার ছিল না। 
সমাজে প্রতিপত্তিশালীরা ইয়াতিমদের উপর জুলুম করতো, তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করতো, মহানবী 
সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাদের সাথে উত্তম 
ব্যবহার করতেন । ইয়াতিমরা যাতে ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান নিয়ে সমাজে বসবাস করতে পারে তার সুনির্দিষ্ট 
ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। 
এ বিষয়ে হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে- 
وَمَنْ كَمَلَ يَتيْمَا أَوْأَرْمَكَة‎ AL ache الله صَلَى الله‎ 4550 ৩৬ ৫৬ 25 os able ob ple SE 

(৪২৯-০ ৬ 4০৮০১০। ০৪০৮) - 4৯ فِئ ظلّه وَأدخله‎ 2081 
হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, শাহীনশাহে মদিনা সাল্লাল্লাহু তায়ালা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-_ যে ব্যক্তি কোন ইয়াতিম অথবা স্বামীহীনা বিধবার কাফালত তথা ভরণ- 
পোষণের দায়িত্ব নেয়, আল্লাহ্‌ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন স্বীয় আরশের ছায়ায় জায়গা দিবেন । এবং স্বীয় 
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । (তাবারানী: আল যু'জামুল আওসাত, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২৯) 
মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। 
শতধাবিভক্ত আরবদেরকে এককেন্দ্রিক শাসনের অধীনে এনে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন। 
বিবদমান গোত্র সমূহকে তিনি এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশীতন্্ ও গণতন্ত্রের এক চমৎকার শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এঁতিহাসিক কেস 
ওয়ার্থের মতে “যদি কেউ এশ্বরিক বিধান সম্মত শাসনবিধি প্রতিষ্ঠার গৌরব দাবি করতে পারে; তবে তিনি 
হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ নন।” প্রশাসনিক 
বিকেন্দ্রীকরণে তিনি প্রশাসনকে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বরূপ উপস্থাপন করেন। সমগ্ধ আরবকে কয়েকটি 
প্রদেশে বিভক্ত করে উপযুক্ত শাসনকর্তা ও বিচারক নিয়োগ করেন । মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন । মদিনা সনদ নামে খ্যাত এই বিধান 
বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে খ্যাত । 

সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিশে শুরা গঠন করে আধুনিক 
সংসদীয় ব্যবস্থার মডেলে সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 

মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে আরবদের মধ্যে অবৈধ আয় বন্ধ 
হয়ে যায়। যেমন কুসীদ প্রথা তথা সুদীব্যবন্থা, জুয়া লুষ্ঠন ইত্যাদি বন্ধ করে দেন। মানবতার জন্য মারাত্মক 
অভিশাপ হলো সুদ । তাই ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করে ব্যবসাকে হালাল করেছেন । এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
তায়ালা এরশাদ করেন, - 2167 €31 41০ 

অনুবাদ: আর আল্লাহ্‌ তায়ালা ব্যবসা (ক্রয় বিক্রয়)কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা আল 
বাকারা-২৭৫) 

মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা-বাণিজ্য, জাকাত, কায়িক পরিশ্রম বিভিন্ন সদকা ও 
ফিতরার প্রবর্তন করেন । ফলে দারিদ্র বিমোচন হয়। দারিদ্র পীড়িত আরবদের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা 


সুষ্ঠু গতিপথ খুঁজে পায়। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, . 8৮০59 0.3 $৮ 19513? 
অনুবাদ: আর তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে প্রার্থী (দরিদ্র) ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা আয-যারিয়াত-১৯) 
আর হাদীসে পাকে রয়েছে 8 4১1 54240) 5850 0৬ ও৬ 2০ 4১1 ৮৪০ 4১০4০ ৩৯৬০০ 


- ৮৪ 06 ওঠ %। 92৭) 25৩৪ 24 
হযরত সায়্যিদুনা জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উক্ত সনদে মারফু* সূত্রে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে খাবার 
খাওয়ায়, তাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা স্বীয় আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন । (মকারিমুল আখলাক باب فضل الطعام‎ 
الطعام‎ 987-595 
প্রাক-ইসলামী যুগে বর্বর আরবরা শিশুদেরকে জীবন্ত কবর দিতো । বিশেষ করে কন্যাসন্তান THAT করলে 
পিতা একে আত্ম সম্মানের হানি মনে করে তাকে জীবন্ত কবর দিতো । মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ জঘন্য কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন । তার প্রবর্তিত আইন-কানুন নারীকে পুরুষের 
অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অবিচার হতে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার একটি যুগান্তরকারী সংস্কার হলো দাস প্রথা 
বিলোপ । তিনি এই দুনিয়া থেকে দাস প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করে তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছেন । 
তিনি কৃতদাস যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)কে পুত্র বলে স্বীকার করে নিয়ে যথাযথ মর্যাদা প্রদান 
করেছেন। দাস-দাসীদের মুক্তিদানের চেয়ে শ্রে্ঠতর কর্ম আল্লাহ্‌র কাছে কিছুই নেই । এ বাণী ঘোষণা করে 
তিনি তাদের মুক্তির পথ উন্ক্ত করেছিলেন । 
প্রাক-ইসলামী যুগে আরববাসীদের নৈতিক মান উন্নত করার জন্যও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মদ্যপান, জুয়াখেলা, পরদ্রব্য অপহরণ, রাহাজানী, নারী ধর্ষণ, নারীর বহু স্বামী গ্রহণ, পুরুষের 
সংখ্যাতীত স্ত্রী গ্রহণ ইত্যাদি কার্যকলাপ কুরআনের অনুশাসন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হারাম ঘোষণা 
করেছেন। এভাবে তিনি সমগ্র আরব জাহানের সমাজ ব্যবস্থায় এনেছিলেন এক সুদূরপ্রসারী মহা বিপ্রব। 








বিশ্বের মাঝে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ত প্রতিষ্ঠায় মহানবী সারাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর অব 
সত্য ৷ তিনি মুসলিম সমাজে ইসলামের তূচনাতেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতি প্রতিষ্ঠা করে কলহ ভারী 
সমাজে শান্তি সমীকরণ প্রবাহিত করেছিলেন। যেমন হাদীসে পাকে রয়েছে- 
d Vans Lax LS GG yo LU Soh Jb cias ee صَلَى الله‎ ৬০ এ জা সা ৬৪ 
(8২২ ০ الصابيح»‎ ১৯৩০০ (متفق عليه‎ এ ১2৮০1 oes ue, 
অনুবাদ: এবং হযরত আবু মুছা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এরশাদ করেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য প্রাচীরের 
মত । প্রাচীর যেভাবে একে অপরের সাথে সতযুক্ত। অতঃপর তিনি নিজের আঙ্গুল মোবারক পরস্পর সংযুক্ত 
করলেন। (বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, মিশকাত-৪২২ পৃষ্ঠায়) 
জাতীয় এক্য ও সংহতি স্থাপন £ সংকীর্ণ গোত্র প্রীতির গণ্ডি পেরিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জাতীয় এক্যবোধের ভিত্তিতে নতুন জাতি সত্তা প্রতিষ্ঠা করে সমাজ থেকে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দূর 
করেছিলেন। কুরআন জাতীয় একে ব্যপারে অত হীন ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে 


19875665০০৯ 4০1 ese َاعْتَصِمُوا‎ 
‘তোমরা পরস্পর এক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” মহানবী সাল্লাল্লাহু 
তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা-বিভেদের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় এঁক্যের সৌধ রচনা করেন, 
এ প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করেন, 5 £21১০৩)। 94 অর্থাৎ সমগ্র মানবমন্ডলী একই জাতিভূক্ত। 
মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রীল কাব্যচর্চা, নৃত্য ও গান ইত্যাদি বন্ধ ঘোষণা করেন। 
তিনি সুষ্ঠু ও রুচিশীল সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি শিক্ষা প্রসারে উৎসাহিত করেন। এভাবে শিক্ষার উন্নয়ন, 
সংস্কৃতির বিস্ময়কর এক জাগরণ সৃষ্টি হয়। 
বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক । তিনি 
এশীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ে একটি আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি শুধুমাত্র একটি দেশ বা একটি 
জাতির জন্য নয় বরং তিনি সকল যুগের সর্বকালের এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা ও 
আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন । মানবতার চরম অবমাননা এবং অজ্ঞানতার দ্বন্দ্ব, হানাহানি ও কলুষ 
কালিমায় আচ্ছন্ন আরব বাসীকেই শুধু তিনি সত্যের মহান দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করেননি, দেশ ও কালের উর্ধ্বে 
সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি আদর্শ ও মানবিক জীবন বিধান। সে আদর্শের 
আলোকে উদ্ভাসিত মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহামন্ত্রে দীক্ষিত একটি জাতি যুগ যুগ 
ধরে নেতৃত্ব দিয়েছে সমগ্র বিশ্বকে ৷ জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছেন বিশ্ব মানবতার সম্মুখে। মহানবী 
সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক এবং বিশ্ব মানবতার শান্তির প্রতীক | is 
দর্শন বিশ্বের যে কোন জাতি গোষ্ঠীর জন্য মুক্তির কান্ডারী হিসেবে কাজ করছে। 


এ পরসঙ্গে মহান আল্লাহপাক কুরআন করীমে এরশাদ করেন- -- الله أسْوَة‎ ১৯ ৬৯৫৫ ৩৩ 45৪ 


লেখক : 
উপাধ্যক্ষ, 
জামিরজুরি রজভিয়া আজিজিয়া রহমানিয়া সুনিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম । 
ب كني‎ 
D 








মানবাধিকার, ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ 4:২৪ এঁর অবদান 
Zn মো. এমদাদুল হক 





পূর্ব প্রকাশিতের পর ] 


দারিদ্র বিমোচন 

আল্লাহ্র পেয়ারা হাবীরের আনীত কল্যাণকর বিধান ইসলাম দুনিয়া থেকে শোষণ, জুলুম, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও 
অশান্তির মুলোচ্ছেদ করে একটি আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও প্রকৃত সুখী সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম । কিন্তু বিশ্বের 
অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আধুনিক বা পুরাতন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাগ্তলো আজ পর্যন্ত এমন 
কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিতে পারেনি, যা কল্যাণ ও ন্যায়নীতি, ভারসাম্য ও শৃঙ্খলার সমন্বয়ে 
বিশ্বমানবতার শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম । অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এঁর মাধ্যমে ইসলামী সমাজে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, যার উত্স ছিল মহান রব্বুল আলামীনের 
প্রত্যাদেশ যা ছিল মানবীয় সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তার মাধ্যমেই রাষ্ট্রে ছিলনা কোন শোষিত, নির্যাতিত, 
ভূখা-নাঙ্গা মানুষ । আল্লাহ্‌র মহান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তিত অর্থব্যবস্থা যে বিপর্ষয়মুখী বিশ্বকে 
আবারও শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পরিচালিত করতে সক্ষম তা আজ বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষই বুঝতে 
পারছেন । 

দারিদ্র বিমোচনের জন্য তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে গেছেন । এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, ইসলামে যাকাত 
ব্যবস্থা । হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সমাজের সকল নর-নারীর ওপর 
যাকাত ফরজ করেছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “তোমরা মন 
খুলে সন্তুষ্টির সাথে যাকাত আদায় করবে” যাকাত সমাজের অভাবী ও দরিদ্র লোকদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে । 
এটি ভাগ্যহীন লোকদের আর্থিক সান্তনা প্রদানের একটি প্রচ্ছন্ন উপায় । 

যাকাতের মাধ্যমে গরীবের হক যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি পবিত্র হয় ধনীর সম্পদ | «IE সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাই সমাজ থেকে দারিদ্র বিমোচনের জন্য যাকাতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। 
ভিক্ষুকের ভিক্ষা না দিয়ে তাকে কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন তিনি । জীবিকা অর্জনের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে 
তোলার এই যে আদর্শ, তা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে বেকার নষ্ট করে অন্যের 
উপার্জনে ভাগ বসানোকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করতেন না । 

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা এবং সর্বনিম্ন কর্মচারীর 
জীবনযাপনে বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। সেখানে ভোগ ব্যবস্থা ছিল সুষম ও ধন উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা 
ছিল কল্যাণমুখী । কোন জমি বা সম্পত্তি চাষ না করে কিংবা অন্য কোন কাজে না লাগিয়ে পরিত্যক্ত হিসেবে 
ফেলে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয় । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল আলাইহিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম এরশাদ 
করে, “কোন জমি তুমি চাষ কর কিংবা তোমার ভাইকে চাষ করতে দাও ।” তিনি ধন-সম্পদ আহরণ করতে 
বলেছেন । তবে অধিক মাত্রায় সম্পদ আহরণকে তিনি নিরুত্সাহিত করেছেন । সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের 
জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে শ্রম ও শ্রমিককে মর্যাদান 
দান। তিনি বলেন, “শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার প্রাপ্য পরিশোধ কর ।” 
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আল্লাহ্‌র রসুল আমাদের যে ইসলামী অর্থনীতির পথনির্দেশ করেছেন, সে পথ যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা 
হয় ঘরে ঘরে কার্যকরি হয়, তাহলে এরূপ একটি সুষ্থ-সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠবে, যাতে না কোটিপতি খুঁজে পাওয়া 
যাবে, না পাওয়া যাবে পথের ভিখারী ৷ সমগ্ব সমাজই মাঝামাঝি অর্থনৈতিক অবস্থার ভেতর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা 
করে চলবে । 


সন্ত্রাস দমন 

বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস শব্দটি একটি পরিচিত শব্দ, যা প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনি হচ্ছে আমাদের কর্ণকুহরে । সমাজের 
সর্বত্রই সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কালো থাবা সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক সন্ত্রাস, 
তথ্য সন্ত্রাস, শিক্ষা সন্ত্রাস ইত্যাদি নানা রকমের সন্ত্রাসের দাপটে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠেছে। 
সন্ত্রাস দমনের সকল উপায়-উপকরণ আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে । সকলের প্রত্যাশা একটি সুন্দর সন্ত্রাসমুক্ত 
পৃথিবী । এ আশা-প্রত্যাশা পুরণ হবে কিভাবে? ইতিহাস সাক্ষী যে, অজ্ঞতা ও সন্ত্রাসের ব্যাপকতার কারণেই 
ইতিহাসের একটি যুগকে বলা হয় ‘জাহেলী যুগ’ । সেই তমসাচ্ছন্ন জাহেলী যুগের লোকদের সন্ত্রাস ছিল 
বিভাষিকাময় ও জগণ্য । কিন্তু সন্ত্রাসের উৎখাতে দিপ্বিজয়ী মহান সফল ব্যক্তিত্ব মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবীতে আগমন করে অসভ্য সন্ত্রাসী সমাজকে সুসভ্য ও সুশৃঙ্খল সমাজে রূপান্তর করার 
নিমিত্তে কৈশোরেই 'হিলফুল ফুজুল” নামে একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক সৈয়দ 
আমির আলী তার 11179 spirit of Islam AC 7, “In the days of which we're speaking 
there was no law or order in any city in Arabia. Different factions were at strife 
with each other and general lawlessness and confunsion prevailed in the 
peninsula.” 


এঁতিহাসিক হিলফুল ফুজুল-এর প্রতিজ্ঞা ছিল নিম্নরূপ 
ক. আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। 


খ. বিদেশী লোকদের জান-মাল ও সম্ত্রম রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করব । গ. দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সহায়তায় 
আমরা এগিয়ে আসব । ঘ. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করব । ঙ. অত্যাচারী ও তার অত্যাচারের 
হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব । চ. প্রতিটি কার্ষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
-কে মান্য করব । [হালবী, ১:১৩, তাবাকাত, ১:৮২] 

ইতিহাসের সর্বপ্রথম এটাই সন্ত্রাস দমনের জন্য গঠিত কল্যাণময়ী সেবা সংঘ । ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা সনদ নামে 
যে সংবিধান মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রণয়ন করেন এর মধ্যে সন্ত্রাস দমনের 
নিমিত্বে গৃহীত ধারাগুলো ছিল নিমরূপ- 

ক. সকল মানুষের রক্ত ও সম্পদ পবিত্র বলে ঘোষণা করা হল। খ. অপরাধীকে উপযুক্ত শান্তি পেতে হবে এবং 
সর্বপ্রকার অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে । গ. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত 
কেউই কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। ঘ. মুসলমান এবং অমুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে 
নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না । [হিশাম , ১:১৭৮] মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অসংখ্য মুখনিঃসৃত বাণীও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 
হুশিয়ারিবাণীরূপে উচ্চারিত হয়েছে । তিনি ঘোষণা করে, “এ ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন যার হাত ও মুখ থেকে অন্য 
লোক নিরাপদে থাকে ।” 


বর্তমানে আমরা সন্ত্রাস দমনের জন্য অত্যাধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করছি। যুদ্ধ ঘোষণা করছি। কিন্তু সন্ত্রাস 











আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত পথ থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারণেই আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যদি 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রসূলল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আদর্শ গ্রহণ করি, তাহলে নিশ্চয় আমরা সফল হব । 
সন্ত্রাস নির্মল করে গোটা সমাজকে সু-সভ্য, সুশৃভ্খলাবদ্ধ করতে পারব। তখন সমাজে বিরাজ করবে নিরাপত্তা 
ও শান্তি। 

জাতীয় এঁক্য সংহতি প্রতিষ্ঠা 

বর্তমান বিশ্বের সমস্যাবলীর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে জাতীয় এক্য ও সংহতির অভাব । জাতীয় শান্তি ও 
নিরাপত্তা বিধানও জাতীয় স্বার্থে জাতীয় এক্য ও সংহতি বিধান অপরিহার্য । মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ ভীতি ও ঈমানের ভিত্তিতে মুসলিম জাতিকে যে অটুট ও অবিচ্ছেদ্য এক্যের বন্ধনে 
আবদ্ধ করেছেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল । চির বর্বর জাতিকে সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনাগত বিশ্ববাসীকে সাম্য-মৈত্রীর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন | আমরা 
আমাদের দেশে জাতীয় ইস্যুতেও একমতে পৌছতে পারি না । অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে সতর্ক করতে গিয়ে বললেন, “মেষ পালের নেকড়ে বাঘের মত শয়তান মানুষের 
নেকড়ে বাঘ । যে মেষটি দল ছেড়ে একাকী চরে বেড়ায়, নেকড়ে বাঘ সহজেই সেটাকে ধরে নিয়ে যায় । সাবধান! 
তোমরা দলবদ্ধতা ছেড়ে আলাদা বা ছত্রভঙ্গ হওয়া থেকে বিরত থাক ৷” 

জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি 
মানুষের কল্যাণকল্পে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ্‌ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না।” তিনি আরো বলেন, 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিজের জন্য তুমি যা পছন্দ করবে, অপরের জন্যও সেটা 
ভাল মনে করবে ।” 

পারস্পরিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয় ।” জিজ্ঞেস করা হল, “হে আল্লাহর রসূল, সে কে?” আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, “যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় ।” জাতীয় এঁক্য ও সংহতি 
প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো সাথে দেখা হবার সাথে 
সাথে তাকে সালাম দিবে । পরস্পরের কুশলাদি বিনিময় করবে । অহেতুক ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকা 
এবং পরের সমালোচনা বা নিন্দাবাদ থেকে বিরত থাকার প্রতি মহানবী রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন । 


[প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ ধারাবাহিতভাবে পরবর্তি সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে । ইনশাল্লাহ |] 


লেখক 8 

সহকারি অধ্যাপক, 

পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, 

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট । 








মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) মনোরম উদ্যান, শোভিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি 
আন্দালুসিয়া বা স্পেনের মূর্সিয়া নগরীতে ৫৬০ হিজরী সতেরোই রমযান সোমবার [২৮ জুলাই, ১১৬৫খি.] 
SIAL PEAT | তার মুল নাম মুহাম্মদ । আর পুরা নাম শেখুল আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী ওরফে 
মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আরাবী ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ । পাশ্চাত্য জগতে তিনি 
কেবলমাত্র ইবনুল আরাবী এবং স্পেনে ইবনে সুরাকা নামে সুপরিচিত । প্রাচ্যে তিনি ইবনে আরাবী নামে 
উল্লেখিত এবং ‘আল’ বিশেষণ বাদ দিয়ে তাকে সেভীলের বিখ্যাত কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী 
(রাহমাতুল্নাহে আলাইহি) [মৃত্যু ১১৫১খি.] থেকে পৃথক করা হয়। তিনি স্বীয় নিসবায় আল হাতেমীও ব্যবহার 
পূর্বপুরুষরা সেখানে হিজরত করেন । 

তার পিতা আলী একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন । তিনি পুত্রকে প্রাথমিক শিক্ষাদান করেন এবং 
পরে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিমদের কাছে তার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিশোর বয়সে তার পিতা তাকে 
নিয়ে বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র সেভীলে নিয়ে যায়। সেখানে ইবনে আরাবী কোরআন, হাদীস, ফিকাহ, দর্শন, 
ইলমুল কালাম তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ Seay see WER মেধার পরিচয় দেন। অতি অল্প বয়সে 
তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। আরবী ভাষায় তার বুৎপত্তি ছিল অসামান্য । পাপ্তিত্যপূর্ণ 
রচনায় তার অসাধারণ দক্ষতা ও কবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার রচনা ও কাব্য বিদগ্ধ পাঠক মহলে 
সাড়া জাগায়। 

ইবনে আরাবী কিছুকাল ফাতিমা বিনতে আল ওয়ালীয়াহ নামী এক বৃদ্ধা মহিলা তাপসীর খিদমত করেন এবং 
তার কাছে সুফিতত্তে জ্ঞান লাভ করেন । শিক্ষাপর্ব সমাপ্তে ইবনে আরাবী একজন স্পেনীয় মুসলমান সুলতানের 
খাস মুনশী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন । এই সময়ে রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে তার 
অসামান্য বিচার-বুদ্ধি ও দক্ষতা সকলকে বিস্মিত করে এবং তার ভবিষ্যত উন্নতির পথও সুগম হয়। কিন্তু 
বৈষয়িক দুনিয়াবী কাজে তিনি জড়িত না হয়ে সবকিছু পরিত্যাগ করে সংসার বিরাগী হন এবং সুফির 
জীবনধারণ করে দেশ ভ্রমণে বের হন। জন্মভূমি স্পেন ছেড়ে অজানা পথের সন্ধানে পাড়ি জমান। আল্লাহ্‌র 
সৃষ্টিজগতের রহস্যের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। 

ইবনে আরাবী হজ্বের উদ্দেশ্যে স্পেন ত্যাগ করলেও তিনি সরাসরি মক্কা শরীফে না গিয়ে মিশরে গমণ করেন। 
মিশরে প্রায় বছরাধিককাল অতিবাহিত করেন এবং নিজের মতবাদ প্রচার করেন। এখানে তার অসংখ্য ভক্ত 
জোটে এবং তিনি ধর্মান্ধ গোড়া আলিম সমাজের তীব্র রোষানলে পড়েন এবং কায়রোর তৎকালীন শাসক 
তাদের প্রবল চাপের মুখে ইবনে আরাবীকে কারারুদ্ধ করেন এবং পরে মিশর থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন- 
যা কার্যকরী হয় অনতিবিলম্বে । 


কায়রো থেকে ইবনে আরাবী ইরাকের বাগদাদে গমন করেন। এখানকার আহলুল হক বা সত্যসন্ধানীরা তার 
জ্ঞান-গরিমা ও সাধনা-মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাকে হিজায ও সিরিয়ার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিন্দা পীর বা জাগ্রত 
তাপস বলে আখ্যায়িত করেন। বাগদাদ থেকে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং ওখানে প্রায় সাত বছর 
কালাতিপাত FCI | 









১২১৪ হিষ্টাব্দে ইবনে আরাবী মক্কা ত্যাগ করে সিরিয়ার আলোগ্পোয় গমন করেন । সেখানকার খিস্টান শাসক 
তার জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে তার বসবাসের জন্য তাকে একটি বৃহৎ মনোরম প্রাসাদ দান করেন। কিন্তু 
বরাবরই তিনি পার্থিব ধন-দৌলতের প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন এবং তিনি যা পেতেন সবকিছু সাধারণের মধ্যে 
বিলিয়ে দিতেন। আলেপ্পোয় বসবাসকালে এক ভিক্ষুক তার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি রিক্ত-নিঃস্ব অবস্থায় 
থাকায় ভিক্ষুকটিকে সাহায্য করতে না পেরে মনোরম প্রাসাদটি তাকে দান করে নিজে তল্লিতল্লাসহ পথে 
বেরিয়ে পড়েন। তার দানস্পৃহা তারই পূর্বপুরুষ ত্যাগী বীর হাতেম তাই-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইবনে 
আরাবী অজানা পথে পাড়ি জমিয়ে মাসুলসহ নানাস্থান পরিভ্রমণ করে সিরিয়া দামেক্ষে হাজির হন এবং এখানে 
স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। এখানে সকল শ্রেণির লোক তার জ্ঞান-গরিমা, অনুপম আচার-আচরণ ও 
দানশীলতা দেখে মুগ্ধ হন এবং তার অগণিত শিষ্য ও ভক্তরা এসে জোটে । দামেক্ষের কাষী-উল-কুষযাত 
শামসুদ্দিন আহমদ তার খিদমতে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন । মালেকী মাযহাবের প্রধান কাষী তার ভক্ত হয়ে তাকে 
স্বীয় কন্যাদান করেন। দেশি-বিদেশী তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার ভক্ত-মুরীদান তার 
মূল্যবান সানিধ্য পাওয়ার আশায় জমায়েত হতে থাকে । তার সুনাম ও খ্যাতি দেখে কিছু জ্ঞান-পাপী, 
্বার্থান্বেবীমহল তার বিরুদ্ধাচারণ করে তাকে RT বলে গালাগাল দিতো । এতসব বিরোধীতা সত্ত্বেও 
অগনিত লোক তার কাছে আসে এবং বিশিষ্ট আলিম সমাজ তাকে ‘সিদ্দিক’ নামে আখ্যায়িত করে । মুসলিম 
শাসকগণ তাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং মাসোহারা প্রদান করতেন । 


ইবনে আরাবীর চরিত্র ছিল পৃত:পবিভ্র, ব্যবহার ছিল সুমধুর ও পরিমার্জিত । বাল্যকাল থেকেই জ্ঞান আহরণ ও 
ধর্মীয় সাধনায় তার প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় সুফি-সাধক ও আহলুল হক বা সত্যসন্ধানীদের 
সাহচর্যে কাটাতেন। সে জন্য জ্ঞান-আহরণে যেমন তার গভীর আগ্রহ জন্মে, সেরূপ সত্যের সঠিক 
মর্মোদঘাটনে তার তীব্র বাসনা জাগে । কিশোর অবস্থা থেকেই তার মধ্যে মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটতে 
থাকে । তিনি আশ্চর্য রকমের স্বাপ্রিক ছিলেন। তিনি বলতেন যে, তিনি স্বপ্নে ইসমে আযম" বা মহাবাণী 
শুনেছেন এবং অলৌকিকভাবে কিমিয়াগিরির প্রণালীরও সন্ধান পেয়েছেন। ৫৯৭ হিজরীতে ৩৭ বছর বয়সে 
তিনি কিউটায় গিয়ে স্থানীয় প্রসিদ্ধ আলিম-উলামাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন । এখানে তিনি অসামান্য সৌভাগ্যের 
অধিকারী হন এবং এঁশী জ্ঞান লাভে সক্ষম হন। 


তিনি ছিলেন তৎকালীন সমসাময়িক কালের একজন প্রখ্যাত সুফিসাধক, লেখক ও দার্শনিক । সুফি তত্ত্বে তার 
অনবদ্য অবদানের জন্য “শায়খুল আকবর" উপাধি লাভ করেন। শায়খুল আকবর ইবনে আরাবী (রাহমাতুল্নাহে 
আলাইহি) সম্বন্ধে মুসলিম আলিমরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে তাইমিয়া, আল-তাফতাযানী, 
ইবরাহিম আল বিকায়া তাকে কাফির হিসেবে ফতোয়া দিয়েছেন এবং তার মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ 
করেছেন। অন্যদিকে জালাল উদ্দিন সুযুতী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), মজদুদ্দিন (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), 
আবদুর রাজ্জাক আল-কাশানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), আবদুল ওহাব শারানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) 
তাকে একজন বিখ্যাত অলি, সুফি ও সিদ্দিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং দৃঢ়তার সাথে তারা ব্যক্ত 
করেছেন যে, তার দ্বারা দ্বীনি ইসলাম অনেকখানি উপকৃত ও মহামান্বিত হয়েছে । আল্লামা জালাল উদ্দিন সুযুতী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) আলীমকুলের শিরোমণি 
এবং আল্লাহ তাকে সব রকম হিকমত বা জ্ঞান দান করেছেন। শিহাবুদ্দীন উমর সোহরাওয়ার্দী বলেন 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), মহিউদ্দিন 'হাকায়েক' অর্থাৎ সত্যতার সমুদ্র বিশেষ । 

মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) একজন সৃষ্টিধর্মী লেখক- যিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে 
গেছেন। তার মৃত্যুর পাচ বছর পূর্বে ১২৩৫ খি.] তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন- যার 
সংখ্যা ২৮৯টি । এছাড়াও তার রচিত আরো কয়েকখানা গ্রন্থ রয়েছে। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এখনো 
prem 

Q 


E 








Ye. 


e হলিপির অভির বিমান তিনি সাধারণ পাঠকদের জনা পনেরো দফতরে 
রা A 
তার রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি হচ্ছে 'আল-ফতুহাত আল মক্কীয়াহ' অর্থাৎ “মক্কার প্রত্যাদেশ'। বর্তমানে এই 
মূল্যবান গ্রন্থটি চারটি সু-বৃহৎ খণ্ডে পাচশ আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তিনি দাবী করেন এই 
গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর তিনি অলৌকিকভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন এবং এর মধ্যে শ্বাশত সত্যবাণী নিহিত রয়েছে। এই 
গ্রন্থটি রচনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমি যদি ফতুহাত না লিখতাম তাহলে আমি 
অঙ্গার হয়ে পুড়ে যেতাম । এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, সত্যের অমল জ্যোতিতে তার প্রকাশ বেদনায় এই 
সুফি-সাধকের অন্তর কি পরিমাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলো । তিনি মক্কা শরীফে অবস্থানকালে হযরত মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ফিরিশতা, নবীগণ ও আউলিয়াসহ আল-মামুরে তখতে বসা অবস্থায় 
অবলোকন করেন এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দ্বারা ইলাহী রহস্য উদঘাটন পূর্বক 
তত্ব কথা লিখতে আদিষ্ট হন। অন্য এক সময় তিনি কাবা শরীফ তওয়াফ করার সময় এক নূরানী চেহারার 
যুবককেও তার সঙ্গে তওয়াফ করতে দেখেন এবং তিনি তাকে একান্তে সান্নিধ্যে নিয়ে অনন্ত রহস্যময় চির 
শ্বাশত আল্লাহ্র আরশ প্রদর্শন করেন- যা সাধারণের আওতার বাইরে চর্মচক্ষে দেখাও সম্ভব নয়- সেই চির 
সুন্দরের রূপদর্শনে তিনি মু্িত হয়ে পড়েন এবং হুশ হওয়ার পর যেসব স্বর্গীয় দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন সে 
সব যেন তিনি বর্ণনা-ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করেন । এভাবেই তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর 
ওফাতের প্রায় ছয়শ বছর পরে মক্কা নগরীতেই তিনি “ফতুহাত' লিখার আদেশ প্রাপ্ত হন অলৌকিকভাবে। এই 
মহামূল্যবান গ্রন্থে তিনি আল্লাহ্‌, পয়গম্বরী, রিসালাত, ওহী, মানুষ, সৃষ্টি রহস্য, রোজ কিয়ামত, পাপ-পুণ্য, 
বেহেশত-দৌযখ, শান্তি ও পুরস্কার, কোরআনের উৎপত্তি লওহে-মাহফুজ, কলম, মনুষ্যজাতির সৃষ্টি প্রভৃতির 
নিগুঢ় তত্ব কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া শরীয়ত, ফিকাহ, ইলমুল কালাম সম্বন্ধেও আশ্চর্য 
দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা-উদ্দীপক আলোচনা সমন্বিত রয়েছে। 

তার রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোত্তম গ্রন্থ হচ্ছে কিতাব আল ইসরা ইলা মাকান আল আসরা? অর্থাৎ 
সর্বোত্তম মহানুভবের পানে নৈশ ভ্রমণ' ৷ এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ নবীদের নামশীর্ষক সাতাশটি অধ্যায়ে লিখিত । 
এটি একটি আধ্যাত্মিক তত্তববাণী সম্বলিত অভিনব গ্রন্থ । মুসলিম বিশ্বের সুফি সমাজে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সমাদৃত 
ও বহুল আলোচিত। এ গ্রন্থটির ইংরেজী, ফারসি, তুকী প্রভৃতি ভাষায় পৃথক ভাষ্য রচিত হয়েছে। এই 
মহামূল্যবান গ্রন্থ দু'টি পবিত্র কোরআন, হাদীসে কুদসী এবং বিশাল হাদিস শান্্ অধ্যয়ন ও অনুধাবনের 
অন্যতম চাবিকাঠি । আমাদের এই উপমহাদেশের কওমি কিংবা আলীয়া মাদ্রাসা, পীর-আউলিয়ার খানকা- 
দরবার সবখানেই এই গ্রন্থ দুর্ট বহুল আলোচিত । দেওবন্দি সিলসিলার ওলামায়ে কিরাম এমনকি হযরত 
আশরাফ আলী থানবীসহ আলীয়া নিসাবের শিক্ষকরা এবং মাইজভাগ্ারী তরিকার হযরত সৈয়দ দেলাওর 
হোসাইন মাইজভাগ্ারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার রচিত “বেলায়তে মোত্লাকা" গ্রন্থে ইবনে আরাবীর 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেন। তাদের রচনাবলীর মৌলিকত্ অলংকৃত করেছেন এবং 
পাঠক ও অনুসারীদের অন্তরে আলোর দিশা ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি ইবনে 
আরাবীর চিন্তা-দর্শন ও লেখনী এদেশীয় TAA ও সুফি সাধকদের মাঝেও প্রভাবান্বিত করেছে । অনিবার্য সত্তা 
আল্লাহ্‌ তায়ালা বা মহান অ্ষ্টা, তার সৃষ্টি সমথ এবং মানুষ নিয়ে ইবনে আরাবীর অভিনব অসাধারণ বর্ণনা ও 
বিশ্লেষণ আমাদেরকে অনেক উচ্চতর মানুষে পরিণত হওয়ার পথ ও পাথেয় হিসেবে আলোর দিশা দেখিয়েছে। 
ইবনে আরাবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) আধ্যাত্মিক সুফি-সাধক ছিলেন। তার জীবন মিষ্টিক ভাবধারার চরম 
উৎকর্ষ এবং শরীয়তি গৌড়ামীর উর্ধে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল। প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ আল-মাকারী বলেন, ধর্মমতে 
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লোককে শরীয়তের পাবন্দ হওয়ার জন্য বারে বারে উপদেশ দান করেছেন । কিন্তু তিনি নিজে কখনো মানবীয় 
তাকলিদ মানেন নি, ইজমা-কিয়াসের অনুসারী হননি- স্বীয় এশী শক্তিকে তেজোদৃপ্ত সর্বদর্শীর বিপুল গৌরব 
নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন পথে আল্লাহ্‌র সন্ধান করেছেন এবং বিপক্ষ দলের শত-সহস্্ বাধা-ভ্রকুটি প্রদর্শনে 
তিনি এতটুকু দমিত হননি । তিনি “ওয়াহদাতুল অজুদ' বা সর্বেশ্বরবাদ প্রচার করে সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্‌র সন্ধান 
করেছেন। তিনি আদম (আলাইহিস সালাম)কে আল্লাহ্‌র শারিরীক বিকাশ হিসেবে ধারণা করেছেন এবং 
হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যেই তিনি 'আল-ইনসান আল-কামেল’ (Perfect 
1081) বা মানবতার পূর্ণা্গ প্রকাশ দেখেছেন- যার মাধ্যমে ইলাহী করুণারাশি অজস্র ধারায় সৃষ্টিলোকে 
প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে এবং তার ফলে সৃষ্টিলোক অনন্তকাল ব্যাপী প্রাণবন্ত ও বিকশিত হচ্ছে। মানবীয় দেহিক 
সন্তার এশী সন্তার পূর্ণ তম প্রকাশই আল্লাহ্‌র এক চিরন্তন রহস্য-মানুষের মাঝে নিজেরই মধুরতম বিকাশ 
বাসনার খেয়ালে সৃষ্টিলোকের সম্ভব হয়েছে। 

অনেক শতাব্দি অতিবাহিত হলেও ইবনে আরাবীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এসব অত্যাশ্চর্য মতবাদ নিয়ে 
মুসলিম ধর্মতাত্িকদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। এটা ঠিক ইবনে আরাবীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) 
দুজ্ঞেয় মতবাদ সাধারণ লোকের বোধগম্য নয় বিধায় তার মতবাদে আস্থা রেখেও এগুলোর প্রচার নিষিদ্ধ 
করেছেন। এতদসত্ত্বেও মহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর রচনাবলী মুসলিম জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত 
গঠিত হচ্ছে এবং বিচার-বিশ্লেষণ চলছে। 

মহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর (রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) সুফিতত্তেও সর্বেশ্বরবাদের যে ইংগিত পাওয়া যায়, তার 
পরবর্তী বিখ্যাত মুসলিম মণীষী রুমী, জামী, হাফিজ ও আত্তারের সাধনায়ও তার পূর্ণরূপ বিদ্যমান। ইবনে 
আরাবী স্পেনের আন্দালুসী ছিলেন বলে তার সুফি দর্শন পাশ্চান্তের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে- যা খ্রিস্টান 
ধর্মতান্তিকদের প্রভূত সহায়কী শক্তি ছিল। রেনেসীর যুগ পর্যন্ত ইউরোপীয় মানসে ইবনে আরাবীর রচনাসমূহ ও 
সুফি দর্শন কী পরিমাণ রেখাপাত করেছিল- তা মণীষী দান্তের “ডিভাইনিয়া কমেডি (])111018. Comedia) 
তার উজ্্বল দৃষ্টান্ত। তাছাড়া পাশ্চাত্য মণীধষী আলেকজান্ডার হেলেন, ডুনস স্কুটাস, রজার বেকন এবং রেমন 
লুল ইবনে আরাবী দ্বারা প্রভাবান্বিত। 

মহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) অসামান্য কাব্য-প্রতিভা ছিল। তার রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থ 
‘কিতাব তরজুমান আল গাশাক’ (The Interpreter of Love: 1214-1215 Year) এবং ‘কিতাব 
যাখাইর আল এ হক (The Treasures of the Devoted: 1215-1216 Year) এই কাব্য খন্থ দু'টির 
মধ্যে ইবনে আরাবীর কাব্যিক মুন্সিয়ানা ও মুসলিম এতিহ্যধারা বিধৃত হয়ে আছে। ১১৩৬ সালে রচিত বিখ্যাত 
কবি শাকির ইবনে মুসলিমের রচনায় ইবনে আরাবীর (রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) কাব্যধারাই বিদ্যমান ছিল। 
ইবনে আরাবীর রচিত “আল দুররাত আল ফকিরা (119 Precious Pearl) পশ্চিমা মণীষী ও সুফি 
সাধকদের জীবনীর সমাহার যাদের অবদান তার চিন্তা-চেতনায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে আছে। 

শায়খুল আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এমন একটি নাম যা শত শত বছর ধরে 
মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানী-গুণী গবেষকদের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করছে এবং তার আধ্যাত্মিক 
চিন্তা-দর্শনের আলোক রশ্মি দিক-বিদিগ ছড়াচ্ছে । বিশ্বের জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে তার চিন্তা- 
চেতনা দর্শনের স্ফুরণ অহরহ সৃধীজনের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করছে এবং জ্ঞান-শক্তির দ্বার উম্মোচিত করছে। 
পাশ্চাত্য পন্ডিতরা যখন ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির এই মহাপুরুষের লেখনী নিয়ে নিবিড় গবেষণায় লিপ্ত তখন 
লারা রনি নাল 
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আলোড়ন সৃষ্টি করে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ ও মানবের সম্পর্ক বিষয়ে ইবনে আরাবী বলেন, “আল্লাহ্র সব সিফাত 
বা গুণ মানুষের মধ্যে বিকশিত যার দরুন মানুষ সৃষ্টিলোকের উপর কর্তৃত্ব করে। আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য 
ফিরিশতাদের ভতসনা করেছিলেন, কারণ তারা মানুষের কদর বুঝত না । তিনি আদি-অন্তহীন, আমাদের মধ্যে 
তিনি আউয়াল, তিনিই আখির। আমরা তার নিকট থেকে এসেছি- তাই তিনি আদি, আবার আমরা তার 
মধ্যেই লয় পাবো, তাই তিনি অন্ত। সৃষ্টি তার নিজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছে সেই তো সৃষ্টিকর্তা | 
ইবনে আরাবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) আরো বলেন, “মানুষের জন্য উৎকর্ষের প্তর চারটি- ঈমান, অলিয়াত, 
নবুওয়াত ও রিসালাত ।” আল্লাহ্‌র কৃপা ও মহিমা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে- এটা 
বন্ধ হলে সৃষ্টিলোক তার চলৎশক্তি হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে । মৌমাছি যেমন রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তার বাসা, 
কর্মপ্রেরণা ও মধুর জন্য আল্লাহ্র নির্দেশনা পায়, তদ্রুপ সমগ্র সৃষ্টি জগত তার জীবন-জীবিকার জন্য আল্লাহ্‌র 
নির্দেশনা পেতেই থাকবে অনন্তকাল পর্যন্ত । 
সুফি-দর্শনের একনিষ্ঠ অনুসারী সুফি সম্রাট মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সকল ধর্মের 
মধ্যে আল্লাহর সন্ধান করতেন। তিনি বলতেন- “আল্লাহ্‌ মানুষকে সিফাতে সৃষ্টি করেছেন, অতএব মানুষ 
ব্যতীত আর কেউ আল্লাহ্র রহস্য উদঘাটনে সমর্থ নয়। অতএব, কেউ যদি আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টিকে অকারণে 
ধ্বংস করতে চায়, তাহলে সে নিজেরই নির্যাতন করে ।” আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের রহস্য খুজে পেতে হলে 
মৌমাছির সকল ফুলে মধু খোজার মতো সৃষ্টিলোককে চষে বেড়াতে হবে আধ্যাত্মিক সাধনায় বলীয়ান হয়ে । 
নিখাদ প্রেমই হলো আল্লাহ্‌র বন্দেগীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আল্লাহ্‌র প্রেমে মাতোয়ারা সুফি সম্রাট, দার্শনিক- 
কবি মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) স্ব-মহিমায় গেয়ে উঠেছেন এই বলে: 

সুফির লাগি বিজন বাস, দেউল ঠাকুর তরে । 

তওরাত সে, কোরআন সে, নয় সে কারো পর। 

প্রেমই আমার ধর্ম জেনো- যাক না যেথায় খুশী, 

তার কাফেলা, প্রেমের পূজায় সদাই তারে তুষি ৷” [বঙ্গানুবাদ] 
শায়খুল আকবর সুফি সম্রাট মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে ৬৩৮ হিজরীর 
২২ রবিউস্‌ সানি সিরিয়ার দামেক্ষের উত্তরাংশে সালেহিয়া নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাকে 
দাফন করা হয়। তার মাযার শরীফ প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত-অনুরক্ত, আশেক-গবেষক ও আধ্যাত্মিক 
সুফি সাধকদের জিয়ারত গাহে পরিণত হয়েছে। 

লেখক : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রিমিয়ার ইউনির্ভাসিটি , চট্টগ্রাম | 








বিলায়তের অনেক স্তর রয়েছে- আছে বিভিন্ন মর্যাদা । অনেক বুযুর্গ ইশকে ইলাহীল মধ্যে স্বাভাবিক ভারসাম্য 
হারিয়ে ফেলে, যাদেরকে তরিকতের পরিভাষায় “মজযুব' বলা হয়। এদের কাজ-কর্মে শরিয়তের বিধান জারি 
থাকে না, কেননা তারা তো স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে নিয়েছেন । 


হযরত মনছুর হাল্লাজ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) Goi Ui বলার পরও তিনি মুমিন রয়েছেন, কেননা তিনি 
এরই মধ্যে আমিত্বকে বিলুপ্ত করেছেন। অপর দিকে ফেরাউন Jeu) 55 ঢা ‘আমি বড় খোদা" বলে 
কাফির হয়েছে। কেননা সে আমিত্বের মাঝে থেকেই খোদা বলেছে। বন্তত এমন বিশেষ হালতে এ সব বুযুর্গগণ 
মহান আল্লাহ্‌র সিফাতেরই প্রকাশস্থল হয়ে যান । 

তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ইউসুফে ছানী, জলওয়ায়ে খোদা, মাওলায়ে রহমান হযরত মাওলানা সৈয়দ 
গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বাবাজান কিবলা আলম | 

আল্লামা রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- তাদের কথা আল্লাহ্‌র কথা, যদিওবা তা আল্লাহ্‌র বান্দার কণ্ঠে 
ধ্বনিত। যখন হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্য বৃক্ষ হতে “আমি খোদা” আওয়াজ নিঃসৃত হওয়া 
জায়েয হতে পারলো, তখন পুণ্যময় পীর যদি কিছু বলে, তা কেন নাজায়েয হবে । সুফীগণ ফানা ফিল্লাহ্র 
এক বিশেষ স্তরে পৌছে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে 2$। বলতে পারে । কিন্তু কেউ ফানা ফিররাসূল হয়ে 


১:০2 ও বলতে পারে না। কেননা ওটি মাকামে নাজ “ফখর” আর এটি মাকামে নেয়াজ “বিন্ম্রতা”। 

কবির ভাষায় এইভাবে বলতে হয়_ باخدا ديوانء وبامصطف هوشاير باشد‎ 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে দেওয়ানা, কিন্তু আল্লাহ্‌র মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাবধান থাক। 
আসমানের নিচে আদবের এমন একটি স্থান আছে যেটি আরশ হতেও নাজুক । অর্থাৎ মাহবুবে খোদা 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবার। এ দরবারে গাউছুল আজম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ 
মাইজভাগ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এবং ইউছুপে ছানী, জলওয়ায়ে খোদা, মাওলায়ে রহমান হযরত 
মাওলানা সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাগ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)। নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ করে 
আসেন, কারণ যাতে তাদের নিঃশ্বাসের বাতাস রওজা শরীফে না লাগে । সুবহানাল্লাহ্‌! 

যেমন- কয়লা আগুণে পুড়ে এমন হল যে, তা হতেও আগুনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হতে লাগল । অনুরূপভাবে 
হযরত কেবলা আলম ও বাবাজান কেবলা আলম নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রেমে নূরের 
আভায় নিজেদের এমনভাবে তৈরী করেছেন, তাই তো আশেকানে মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাগ্ডার শরীফে গেলে 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোশবো পায়, মনে প্রশান্তি মিলে, সমস্যার সমাধান মিলে। 
আলহামদুলিল্লাহ্‌! 

বিলায়তের অন্য স্তরে যারা রয়েছেন, এরা একদিকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে রয়েছেন, আবার অন্যদিকে দুনিয়ার 
সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। বিলায়তের চরম শীর্ষে উন্নীত হয়েও যারা অত্যন্ত স্বাভাবিক থাকেন, তাদেরকে সালেক 
বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, সম্মানিত নবীগণ সিফাতে ইলাহীল প্রকাশস্থল আর ওলীগণ হচ্ছেন নবীগণের 
সিফাতের প্রকাশছ্থল, সিফাতে ইলাহলি যেহেতু বিভিন্ন স্তর সে জন্য নবীগণের হালাতের ও বিভিন্ন স্তর, আর 
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তাই সুফিগণের শানেরও বিভিন্ন স্তর । বেলায়তে ঈসায়ীর যিনি অধিকারী তিনি দুনিয়া বিমুখ হন, বেলায়তে 
সুলাইমানীর অধিকারী তখতে তাজের অধিকারী হন, বেলায়তে নুহীর মধ্যে জালালিয়াত, বেলায়তে ইব্বাহিমীর 
মধ্যে জামালিয়ত আর যদি বেলায়তে মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্থাৎ বেলায়তে আহ্মদী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসিল করেন, তিনি সার্বিক সিফাতের অধিকারী হন। এ জন্য বলা হয় যে, 
মজযুবগণের বেলায়ত হযরত মুসা আলাইহিস সালাম) এর সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ সিফাতে ইলাহীর একটুখানি 
ঝলক দেখেই তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্যদিকে সালেকগণের বিলায়ত সম্পৃক্ত থাকে হুজুর 
আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরানী কদম মুবারকের সাথে । আলহামদুলিল্লাহ্‌! 

ut dina P SE বেলায়তে মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্থাৎ বেলায়তে 
আহমদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পূর্ণ অধিকারী হচ্ছেন- গাউছুল আজম হযরত শাহ্সুফী সৈয়দ 
আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার বেলায়তের সম্পৃক্ততা হচ্ছে হুযুর আকরাম 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরানী কদম মুবারকের সাথে । সুবহানাল্লাহ্‌! 


موشى زببوش رفت بيك يرتوصفات কবি বলেন-‏ 


توعين ONS‏ سے نکری درئيسمم 

অর্থাৎ- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ্‌র সামান্য 
সিফাত দেখেই বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন, আর আপনি আল্লাহ্‌ তায়ালার জাতকে হাসতে হাসতে দেখেছেন । 
গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বলেন_ 
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JESS gl 9 على‎ 
অর্থাৎ: সমস্ত ওলীগণের অবস্থান আমার কদমতলে আর আমি হচ্ছি পূর্ণিমার চাদ নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এর নূরানী কদম মোবারকের নিচে । 
হুযুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরের যুদ্ধে হযরত সিদ্দিক আকবর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা 
আনহু)কে বলেছিলেন যে, তোমার মেছাল হযরত ইবাহিম (আলাইহিস সালাম)এর মত এবং হযরত ওমর 
ফারুক আজম (রোছিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)কে বললেন, তোমার মেছাল হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) এর 
মত । এই হাদিস শরীফটি হচ্ছে বেলায়ত বন্টনের মূল কথা । 
ওলির পরিচয়: 
ওলীগণের পরিচয় বড়ই কঠিন। হযরত বায়েজীদ বোস্তমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র 
ওলীগণ রহমতে ইলাহীল রব । যেখানে তার মুহরেম ব্যতীত আর কারো পৌছা সম্ভব নয়। এই জন্য বলা হয় 
ওলীকে ওলীই চিনে । শাইখ আবুল আব্বাস বলেন, আল্লাহকে চেনা সহজ, কিন্তু ওলী চেনা বড়ই কঠিন। 
কেননা, রব তায়ালা তো স্বী জাত সিফাতের দিক হতে মাখলুক হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মহান এবং প্রত্যেকটি 
সৃষ্টিই অষ্টার সাক্ষী । কিন্তু ওলীগণ তো আকার আকৃতি কাজ কর্মে একদম আমাদের মত । (রূহুল বয়ান) 
শরীয়ত হচ্ছে জাহের আর তরিকত হচ্ছে বাতেন, ঘরের সৌন্দর্য দরওয়াজায়। 
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আল্লামা রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- ওলিগণ কথা কম বলেন, কিন্তু তাদের অন্তর ভেদসমূহ দ্বারা 
পরিপূর্ণ । তাদের ঠোট বন্ধ কিন্তু অন্তর যিকরুল্লাহর আওয়াজে ভরপুর অনেক আল্লাহ্র ওলী নিজস্ব যে মর্যাদা 
বর্ণনা করেন, তা তাদের অনিচ্ছাকৃত বিশেষ অবস্থার বহিপ্রকাশ । 

যেমন- গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার ভক্তকে জিদ্বার জমিন থেকে চোখের 
পলকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছানো, বারমা থেকে ব্যবসা করে সমুদ্র পথে মাল বোঝাই বড় জাহাজ পানির পাকে 
পরলে সেখান থেকে নিরাপদে কুলে নিয়ে আসা। 


একই সময়ে অসংখ্য আশেকের ঘরে দাওয়াত গ্রহণ করা ইত্যাদি হযরত কিবলা আলমের বিশেষ অবস্থার 
বহিপ্রকাশ। 
মিশকাত শরীফ, “ফজলুল ফুকারা” অধ্যায়ে আছে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক আলুতালু চুল ওয়ালা 
হিবিজিবি অবস্থার উম্মত থাকবে, যাদেরকে লোকেরা তাদের দরওয়াজা হতে হটিয়ে দিবে । কিন্তু এ সমস্ত 
উম্মতের অবস্থা এমন যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে কিছু বলেই ফেলে, তখন তা পূর্ণ করা হয়। 
خاک رانِ جهان رابحقارت منكر‎ 
Lib توچہ دان یکہ دریں دسوارے‎ 
অর্থাৎ; দরবেশকে হাসি-াট্টার দৃষ্টিতে দেখোনা | কেননা, তুমি জান এতে অনেক বিপদ আসতে পারে | 
লোকেরা আপন আপন ইচ্ছায় ওলীর আলামত নির্ধারণ করে । অনেকের মতে যে কারামত প্রদর্শন করেন, সেই 
ওলী। কিন্তু এই ধারণা একেবারে ভুল। কেননা অলৌকিকতা চার প্রকার_ (১) মুজিযা (২) এরহাছ (৩) 
কারামত €৪) ইস্তাদরাজ । 

(১) মুজিযা- এ আশ্চার্য মহান কাজকে বলে, যেটি নবুয়তের দাবীদারের হাতে নবুয়তের দাবীর সত্যতা 
নিরুপণের জন্য নিঃসৃত হয়। যেমন- হযরত মুসা কালিমুল্লাহ'র লাঠি মুবারক হযরত ঈসা আ:) “ফু 
মুবারক ইত্যাদি । | 

(২) এরহাছ- এঁ আশ্চর্য ঘটনা যা নবীর নবুয়তের দাবীর পূর্বে তার থেকে নিঃসৃত হয় । যেমন- হযরত মা 
হালিমা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) ঘরে হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমনে 
বারকাত এবং পৃথিবীতে হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তশরিফ আনার সাথে সাথে 
পৃথিবী থেকে সমস্ত অশুভ ছায়া দুরিভূত হয় সমস্ত গাছপালা থেকে শুরু করে ফল-ফুল এমনকি পশু- 
পাখির ভ্তনে সুস্বাধু পানি এবং দুধ এসে যায় ইত্যাদি । 

(৩) কারামাত- এ আশ্চর্য ঘটনা সমূহ, যা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের ওলি 
থেকে প্রকাশ হয়। যেমন- গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ও হযরত বাবাজান কিবলা আলম থেকে 
প্রকাশিত কারামত সমূহ । 

(৪) ইস্তাদরাজ- এ সমস্ত আশ্চার্য ঘটনা সমূহকে বলা হয় যেগুলো কাফির হতে প্রকাশ হয়। শয়তান ও 
অনেক অবাক কান্ড ঘটিয়ে দেখায়, হিন্দু সন্যাসীরাও অনেক আজব কান্ড দেখায়, দাজ্জাল গজব 
পতিত করে দেখাবে, মৃতকে জীবিত করবে, বৃষ্টি বর্ষণ করবে। 

আবার অনেকের ধারণা ওলি এ ব্যক্তি যে দুনিয়াত্যাগী যে ঘর সংসার রাখে না। লোকেরা মনে করে, যে ধন- 
সম্পদ অর্জন করে সে আবার কিভাবে ওলি হতে পারে? কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তি মাত্র । যেমন- হযরত সোলাইমান 
(আলাইহিস সালাম), হযরত ওসমান গণি রোছিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), হযরত গাউছে পাক (কাদ্দাসা 
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সিররাহুল আজিজ), হযরত ইমাম আবু হানিফা রোহমাতুল্লাহে আলাইহি), আল্লামা রুমী (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহি) সহ অসংখ্য আল্লাহ্র ওলিগণ বিত্তশালী ছিলেন । তারা তো শুধু ওলি ছিলেন তা না। বরঞ্চ তারা তো 
ওলি বানাতেন। 
দেখুন নারীরা যখন পানি ভরে নেয়, তখন একটা কলসী তার মাথায়, দুটি বগলে, এরপরও সে তার সঙ্গিদের 
সাথে কথা বলতে বলতে রাস্তা ঠিক রেখে ঠিক ঠিক চলে যায়। কামিল ওলি তিনিই যার মাথার উপর শরীয়ত, 
বগলে তরিকত, চলা পথে দুনিয়াবী বিষয়াদি, এই সবগুলো ঠিক ঠাক রেখে যে রাহে খোদা অতিক্রম করে। 
মসজিদে সে নামাযী, ময়দানে গাজী, কোর্ট-কাছারীতে কাজী, ঘরে গেলে সন্তানদের বাবা, ভক্ত মুরিদানের 
সামনে পদ-প্রদর্শক, একই সাথে তিনি আবার পুরো দুনিয়াদার। বস্তুত একজন কামিল বান্দা মসজিদে এসে 
মুকাররিবিন ফেরেশতার পূর্ণ নমুনা আবার বাজার বা কর্মস্থলে এসে দায়িত্ববান ফেরেশতার মত কার্য সমাধান 
করেন। এরাই হলেন সঠিক আল্লাহ্র ওলি | 
গাউছুল আজম হযরত শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এবং 
ইউসুপে সানী, মাওলায়ে রাহমান হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) সেই সঠিক বেলায়তের ফয়োজাত বরকতের মাধ্যমে অসংখ্য পথহারাকে পথ দেখিয়ে শুধু ঈমান নয় 
বেলায়তেরও অধিকারী করেছেন । গাউছিয়তের সেই দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । গাউছুল আজম 
মাইজভাগ্ডারীর সে দয়া, মেহেরবাণী আমাদের সকলকে নসীব করুন৷ আমীন! 
লেখক : 
সুপার, গাউছিয়া রহমানিয়া চিশতিয়া সুনিয়া মাদরাসা 
খতিব: জিয়াউল কোরআন জামে মসজিদ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম | 


বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত 


আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
E ae পারল হক মাইজভাণ্ডারী বদল 
স্ায়ী ক্যাম্পাস : শাহ্‌ এমদাদীয়া ভবন-১ » মাইজভাণ্তার দরবার শরীফ , ফটিকছড়ি , 592/13! | 
মোবাইল : ০১৮৭৭-৭২৫৫৪৬২ 











An অধ্যক্ষ হাফেজ আবু জাফর সিদ্দিকী 


( —————————————————————————————————————O 
ইসলাম আল্লাহ্‌ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম । সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ জীবন বিধান এবং এই 
ইসলাম ধর্ম হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর মাধ্যমে পৃথিবীতে পূর্ণতা লাভ করেছে। 
রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফের পর খোলাফায়ে রাশেদীন এবং এর পরে 
আল্লাহ্‌র প্রিয় আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। 
ইসলাম হক্কানী ওলামা কেরামের মাধ্যমে এবং আউলিয়া ইজামের রূহানী শক্তির বদৌলতে সমগ্র বিশ্বে 
বিশুদ্ধভাবে বিস্তার লাভ করেছে । তরবারী ও ধন-দৌলতের জোরে নয় বরং হযরাত ওলামায়ে কেরামের প্রভাব ও 
আউলিয়ায়ে মুকার্রেবীনদের রূহানী ক্ষমতায় ইসলাম ধর্ম যুগে যুগে প্রচারিত হয়েছে। 

ভারত উপমহাদেশে আল্লাহ্‌ তায়ালার নেকট্যবান প্রিয় আউলিয়ায়ে কেরামের রূহানী অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে 
ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার ও বিস্তার লাভ করেছে । এসব আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অন্যতম । সেই যুগশ্লেষ্ঠ 
আধ্যাত্মিক শক্তিধর সাধক হযরত কেবলা গাউছে মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর এতিহাসিক 
স্মরণীয় ও বরণীয় জীবনী সংক্ষেপে উপস্থাপন করা গেল। 


বংশ পরিচয় 8 ইসলামী চিন্তাবিদ ও এতিহাসিকদের মতে বিশ্বনবী রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ওফাতের পর রাসুলে পাকের পবিত্র বংশ হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মাধ্যমে বিস্তার 
লাভ করেন এবং রাসুলে পাকের সে পবিত্র বংশধর কালক্রমে সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্মের প্রচার কল্পে ছড়িয়ে 
পড়েন। হেদায়ত ও এমামতী উপলক্ষে রাসূলে পাকের বংশধর হতে কেহ কেহ দিলী সম্রাটের আমন্ত্রণে দিল্লীর 
শাহী জামে মসজিদের ইমামত, হেদায়ত ও কাজী পদে নিযুক্ত থাকেন। পরবর্তীকালে তদানিন্তন বাংলার 
রাজধানী গৌড় নগরে মুসলিম নবাব কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে রাসুলে পাকের সে পবিত্র বংশধর হতে কেহ কেহ 
বাংলায় আগমন করেন । 

সৈয়দ হামিদ উদ্দিন নামক তাদের এক কৃতি সন্তান গৌড় নগরের বিচারালয়ে কাজী পদে নিয়োজিত হন। ১৫৭৫ 
সালে কাজী সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী হেদায়তের সর্বোত্তম মঞ্চ চট্টগ্রামে শুভ পদার্পণ করেন এবং হেদায়ত ও 
এমামতী কার্ষে রত থাকেন। 

তথায় তার নামানুসারে হামিদ গাও নামক একটি গ্রাম রয়েছে । তারই এক পুত্র সন্তান সৈয়দ আবদুল কাদের 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত আজিম নগর গ্রামে আগমন করেন। তারই পুত্র সৈয়দ 
আতাউল্লাহ এবং তৎপুত্র সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ্‌ উক্ত আজিম নগরেই বসতি স্থাপন করেন। তার তিন পুত্র সন্তান ছিল 
তত্মধ্যে মধ্যম সন্তানের নাম সৈয়দ মতিউল্লাহ। তিনি মাইজভাগ্ডার গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন । তিনি নিতান্ত 
আল্লাহ্‌ ও রাসূল প্রেমিক পরহেষগার আলেম ছিলেন। তাকে সবাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তারই পবিত্র ওরশে 
অলিকুল শিরোমণি হযরত গাউসুল আজম মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা 
সিররাহুল আজিজ) জন্মলাভ করেন । হযরত গাউছে মাইজভাণগ্ারীর সম্মানিতা মাতা হলেন সৈয়দা খায়রুন্নেছা। 
জন্ম £ একদা এক শুভ মুহুর্তে হযরত সৈয়দ মতিউন্লাহ ছাহেবের ঘরে হযরত গাউসুল আজম স্বীয় মাতা 
খায়েরুন্নেছা ছাহেবার উদরে আগমন করেন । হজরত কেবলা যখন মাতৃগর্ভে তখন স্বপ্নে স্বীয় মাতাকে বলা হয়- 
শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ! জেগে উঠো আর ঘুমাও না! আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা আসবে । তাকে ম্নেহ ভরে তুলে 
নাও স্নেহ মমতা কর তুমি যে তার ম্নেহময়ী জননী | 
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সে মহান আধ্যাত্মিক সাধক হযরত কেবলা ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ ইংরেজী ১লা মাঘ 
রোজ বুধবার দিপ্রহরান্তে জোহরের সময় মহান আল্লাহ্‌ তায়ালার নির্দেশে শিশু গাউছ এ ভবে আগমন করেন । 
বাল্যকাল ও বিদ্যা অর্জন ঃ হযরত কেব্লা গাউছে মাইজভাগ্তারীর বয়স যখন চারি বছর চারি মাস হলো তখন 
স্বীয় পিতা-মাতা তাকে গ্রাম্য মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য ভর্তি করলেন। আল্লাহ্‌ তায়ালার কি করুণা 
যে, তিনি মক্তবে যাতায়াত করতে কোন সাথীর প্রয়োজন হয়নি এবং পড়া-শুনায়ও কখনো অবহেলা করেননি । 
তার সাথে পাঠশালায় সাীমহলে যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল এবং কখনো কারো সাথে বিবাদ হয়নি । 

থাকতেন এবং অপরদিকে নির্জনতার একত্ববাদের ধ্যানে মশগুল থাকতেন । 

সাত বছর বয়সে তিনি নামায শিক্ষা করেন এবং রীতিমত স্বীয় পিতার সাথে জমাতে নামায আদায় করতেন। 
নামাযের সময় হলে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে যেতেন এবং নামায আদায় না করা পর্যন্ত শান্ত হতেন না। লিখা পড়ায় 
সর্বদা তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। লিখাপড়া ও আচার আচরণে তিনি গুরুজন ও দেশবাসীর নিকট 
মেহের পাত্র হয়ে উঠেন। 

তার ভক্তি, নমতা ও একাগ্রচিত্ততার গুণে সবাই মুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করেন যে, এ বালক ভবিষ্যতে দেশের, জাতির, 
ধর্মের ও বংশের উজ্জল নক্ষত্র হবে। এরূপে তিনি বাল্যকালিন সময় কৃতিত্ব ও সুনামের সাথে সমাপ্ত করলেন । 
দেশিয় লেখাপড়া শেষ করে তিনি ১২৬০ হিজরীতে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী ভাষায় উচ্চ 
শিক্ষার জন্য অধ্যায়ন আরম্ভ করেন তিনি স্বভাবতঃ ছাত্র জীবন হতে পরহেযগারী , সততা ও সত্য নিষ্ঠায় রাসূলে 
পাকের একজন প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। তার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় তিনি অত্যন্ত কষ্টের মাধ্যমে ধৈর্য 
সহকারে জ্ঞানার্জন করেন যা বর্ণনাতীত | 

এভাবে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘ আট বছর অধ্যয়ন করেন। প্রতি বছর তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
লাভ করতেন । মাসিক বৃত্তি পুরষ্কার ও সুনাম অর্জনে তিনি প্রথম হয়েছেন। পরিশেষে তিনি ১২৬৮ হিজরী সালে 
কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষার বিশেষ কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। 

ফিকাহ্‌ ইত্যাদি ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্য লাভ করেছেন এবং আরবী, উর্দু, বাংলা ও ফার্সী ভাষায় 
পান্ডিত্য অর্জন করেছেন । 

কর্মজীবন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৪ হযরত কেবলা গাউছে মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) হিজরী 
১২৬৯ সনে যশোহর জেলায় বিচার বিভাগে তৎকালিন কাজী পদে নিযুক্ত হয়ে স্ববংশীয় পূর্ব পুরুষণণের মিরাছ 
প্রাপ্ত হন। এক বছর পর্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য পরিচালনা করে স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ১২৭০ 
হিজরীতে স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেন। তখন কলিকাতায় মুসী বো আলী (রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর মাদ্রাসায় প্রধান 
মোদারেছের পদ খালী ছিল। তিনি শিক্ষা কার্য্যে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কর্তৃপক্ষ তাকে সম্মানের সাথে নিযুক্ত 
করলেন । 

মাঝে মাঝে তার জন্য ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করতেন । অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তির সাথে আমন্ত্রণ জানানো 
হত । পাল্কীর মাধ্যমে তাকে প্রায় সময় মাহফিলে নেওয়া হত। 

তার স্বভাব চরিত্র ছিল নম্র ও ভদ্র এবং বিনয়ী। অনাবশ্যকীয় কোন কথা তিনি বলতেন না এবং কারো সাথে 
কখনো বিবাদ হয়নি । সর্বদা নির্জনতা ও একাকী থাকাকে ভালবাসতেন । 

ফরজ নামায মসজিদে জমাত সহকারে আদায় করা সত্তেও কোন প্রকার নফল নামায ও নফল ইবাদত ত্যাগ 
করেননি । অধিকন্তু নফল রোজা রাখতেন। কখনো তিনি এদিক-ওদিক চিন্তারত অবস্থায় পায়চারী করতে 
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থাকতেন। ইসলামের সমস্ত পুণ্যময় দিনগুলি ও ইবাদত অত্যন্ত ভক্তি সহকারে তিনি পালন করতেন । এমনকি 
মেছওয়াক, টিলা-কুলুপ ও সুগন্ধি ব্যবহারের মত আমল তিনি ত্যাগ করেননি । 

সর্বদা খোদা প্রেম ও নবী প্রেমে মগ্ন ছিলেন। রাসূলে পাক জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মহান আদর্শে নিজ মুল্যবান পবিত্র জীবনকে তিনি আদর্শিত করেছেন এবং পরিচালিত করেছেন। সে মহান 
আল্লাহ তায়ালার প্রিয় অলি হযরত কেবলার গুণাবলী বলে সমাপ্ত করা যাবে AT | 

সংক্ষেপে বলাবাহুল্য যে, তিনি রাসূলে পাকের গুণে গুণান্বিত ছিলেন যা তার পবিত্র জীবনের কর্ম হতে সূর্যের 
আলোর মত প্রমাণিত। তিনি কলিকাতায় অবস্থা কালে একদা পাল্কীযোগে ওয়াজ মাহফিলে যাচ্ছিলেন 
এমতাবস্থায় পথে এক সাহেবে কশ্ফ অলির অর্তচক্ষুতে ধরা পড়লেন এবং সে যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র অলির বিশেষ 
রূহানী তাওয়াজ্জুর মাধ্যমে হযরত কেব্লা গাউসুল আজম শ্রেষ্ঠ অলি হয়েছেন। ইনিই হলেন সু-প্রসিদ্ধ 
বাগদাদবাসী হযরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম মহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর বংশধর ও উক্ত তরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত সুলতানুল হিন্দ ছরদারে আউলিয়া গাউছে 
কাওনাইন শেখ সৈয়দ আবু শাহ্মা মোহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহোরী। 

+ হযরতের অদ্ভূত আধ্যাত্মিক প্রভাবে ব্যাঘ্ের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার 

একদিন হযরত কেবলা জালালী হালতে পুকুর পাড়ে বসে অজু করতেছিলেন হঠাৎ তিনি বলে উঠেন, হারামজাদা 
তুই এখান হতে দূর হস্নি। এ বলে তার হস্তের লোটাটি জোরে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করলেন। তখনও তার 
অজু সমাপ্ত হয়নি । 

হঠাৎ খাদেমগণ অন্য লোটা এনে দেন। তিনি অজু সমাপন করে দায়েরা শরীফে চলে গেলেন। এদিকে হযরত 
পুকুরে লোটা ফেলে দিয়েছেন তা দেখে খাদেমগণ পুকুরে নেমে লোটা তালাশ করতে লাগলেন। অনেক 
তালাশের পরও যখন পাওয়া গেলনা তখন তারা হতাশ চিন্তে উঠে গেলেন। 


এর দু'দিন পর রাঙ্গুনিয়ার অধিবাসী আছমত আলী নামক হযরতের জনৈক ভক্ত শিষ্য কিছু নাস্তা ও হযরতের 
পুকুরে নিক্ষেপ করা লোটাটি লয়ে দরবার শরীফে উপস্থিত হলেন। তিনি হযরতের খেদমতে গিয়ে লোটা ও 
নাস্তাগুলি সামনে রেখে এবং কদমবুচি করে হযরত কেবলার নিকট অনেকক্ষন ক্রন্দন করলেন । পরে বাইরে এসে 
সকলের সামনে ঘটনাটি বিস্তারিত বলেন । বন্তত মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হতে প্রায় ৪২ মাইল দূরে রাঙ্গুনিয়া 
কোদালা পাহাড় হতে সে ব্যক্তি কাঠ সংগ্রহ করতে গমন করলে হঠাৎ বিরাট এক বাঘ এসে তাকে আক্রমণ করল 
এমনি সময়ে সে ব্যক্তি “এয়া গাউসুল আজম’ বলে ডাকলে হযরত কেবলা তৎ সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের দ্বার প্রসার 
করে লোটা নিক্ষেপ করে ভক্তকে বাচালেন। এভাবে গাউসুল আজম নিজ ভক্তকে বাঘের আক্রমণ হতে রক্ষা 
করলেন। 

* তবারোক মারফত সন্তান দান 8 

অন্তর্গত পাচলাইশ থানার মোহরা গ্রাম নিবাসী সাবরেজিষ্ট্রীর জনাব আবদুল লতিফ খান ছাহেব সন্তানহীন ছিলেন। 
তিনি একদা হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর পবিত্র খেদমতে হাজির হয়ে 
সন্তান লাভে বিনয়ীভাবে প্রার্থনা করলেন। হযরত তাকে তিনটি তবারোক দিয়া বলেন, তোমাকে তিনটি ফুল 
অর্পণ করলাম । তিনি বাড়ীতে চলে গেলেন। অল্প কিছুদিন পর ক্রমান্বয়ে তার তিন জন ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। 
আল্লাহ্র রহমতে তিন ছেলেই বেচে রইল । তার বড় ছেলের নাম জনাব এ.কে.খান, মধ্যম ছেলের নাম এম.আর 
খান এবং কনিষ্ঠজনের নাম জনাব এম.এইচ খান। তারা সকলে জনসম্মুখে সুপরিচিত ছিলেন । 








ae 


এভাবে হযরত কেবলা কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অসংখ্য কেরামতের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথে 
হেদায়তের পথ প্রদর্শন করে গেছেন যা আজ বিংশ শতাব্দীতে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছে। 

বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর শুভাগমনের প্রেক্ষিতে 
ইসলামের আবির্ভাব। আর নিবেদিত প্রাণ নবী প্রেমিক সাহাবায়ে কেরামের জান-মাল উৎসর্ণের পর ধরাপৃষ্ঠ 
ইসলামের প্রতিষ্ঠা । বিশ্বনবীর পবিত্র সাহচর্ষে লালিত, সুন্নতী বৈশিষ্ট্য মন্ডিত সাহাবায়ে রাসূলের সার্বিক জীবন 
চিত্রই হলো ইসলামের যথার্থ প্রতিচ্ছবি । তারাই হলেন হেদায়েতের মানদন্ড, সত্যের মাপকাঠি । ইসলামের 
প্রচার-প্রসারে তাদের ত্যাগ অপরিসীম । ইসলামের প্রচার-প্রসারে সুফি সাধকদের অবদান ও তেমনি তুলনাহীন। 
আল্লাহ্‌র অলিগণ নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ পালন করেন এবং সে সঙ্গে মুসলমানদেরকেও এর 
প্রশিক্ষণ দান করেন। এদের মধ্যে হযরত কেব্লা গাউসুল আজম আল মাইজভাণ্ডারী অন্যতম । হযরত কেবলা 
এমন এক জগত বিখ্যাত অলি যাহার সম্পর্কে আলোচনা করে শেষ করা যায় না। 


মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা এদের প্রশংসায় এরশাদ করেন- . 0:3১. 2193585 UL 81 SSG 
অর্থ: হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও। (সুরা তাওবা, আয়াত:১১৯) 
সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে- 
ELEN Le GCS irs SHE BLOGS UG SAG BTID UG of SSE YIU SG ِن الله‎ 
Gi iya y aaas G سَمْعَهُ‎ ESS LE BG Lo SE BIL Dy Gris cate Jig wy ale 
ABREU 5০ fs ৩৪০ ও ২১৩ (e uias cud 53 & ৮৪ 
অর্থ: আল্লাহপাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন নৈকট্যবান বান্দার সাথে শত্রুতা পোষন করে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ 
ঘোষণা করি। আর কোন বান্দা যদি কোন কিছুর মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে যা আমি তার উপর ফরজ 
করেছি তা আমার নিকট প্রিয়। যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তখন আমি বন্ধু 
বলে গ্রহণ করি। এ সময় আমি তাকে এমনভাবে বন্ধু বলে গ্রহণ করি যে, আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে 
শ্রবণ করে, আমি তার হস্ত হয়ে যাই, যদ্ধারা সে ধারণ করে, আমি তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলাফেরা করে। 
আর যদি সে আমার নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থনা করে অবশ্যই আমি তাকে প্রার্থীত বিষয়ে দান করি। 
এতে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র অলিগণ হলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। তাদের জীবনাদর্শ হলো মুসলমানদের 
অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ ৷ তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হলো সৌভাগ্যের লক্ষণ। আর তাদের বিরুদ্ধাচরণ 
ধ্বংসের কারণ । 
হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) এঁর অবদান ইসলামের সম্প্রসারনে অনশ্বীকার্য ও অনুষ্মরণীয়। তিনি অসংখ্য পথভ্রষ্টকে সঠিক পথের 
সন্ধান দিয়েছেন এবং অসংখ্য ব্যক্তিবর্গকে সমস্যাদি হতে মুক্তি দিয়েছেন, মানব সেবায় আত্মনিবেদিক ছিলেন । 
হে মাবুদে কায়েনাত! সবাইকে সঠিক পথে ও মতে চলার তওফিক দাও। 
আমীন ছুম্মা আমিন বেহুরমতে সৈয়্যেদুল মুরসালীন । 


Í 


লেখক : 
সহ-সভাপতি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্করী সংসদ, 
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাগ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্রগ্রাম । 
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মাইজভাগ্তারের মৌলানা শাহ্‌ আহ্মদুল্লাহ্‌ ও তাঁর সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


৷ ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক 

Oo a. 

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ী থানার মাইজভাণ্ডার গ্রামের মৌলানা শাহ্‌ আহ্মদুল্লাহ উনবিংশ শতাব্দীর 
একজন বিখ্যাত মুসলিম সাধক । তার জনুগ্রহণে আজ মাইজভাণ্ডার ধন্য ও দেশ প্রসিদ্ধ । এখানেই 
তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও পরিণত বয়সে (প্রায় ৮০ বৎসর) দেহত্যাগ করেন এবং সমাহিত হন । 

তিনি ছিলেন কলিকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ‘আলিম’ ৷ মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালে 
উত্তর-ভারতীয় এক দরবেশের সাহচর্যে কলিকাতাতেই স্বফীমতবাদে দীক্ষিত হয়ে তিনি দেশে ফিরে 
আসেন ও দীর্ঘ সাধনায় লিপ্ত হন। এ-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 

তাঁর পীর ছিলেন কাদিরীয়া ত্বরীকা-ভুক্ত এক কামিল দরবেশ । সুতরাং, শাহ্‌ আহ্মদুল্লাহ্‌ সাহেবও 
যে কাদিরীয়া তরীকার দরবেশ ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, তাঁর জীবনের যাবতীয় 
কার্যকলাপ কাদিরীয়া তরীকারই অনুরূপ ছিল। শেষ জীবনে, তাঁকে ইসলামের যাবতীয় অনুষ্ঠান 
কঠোরভাবে পালন করতে দেখা না গেলেও, তিনি সমগ্র জীবন কাদিরীয়া তরীকার ম্বুফীদের মত শরা- 
শরায়িতের পা-বন্দ ছিলেন৷ অধিকন্ত, বেশরা দরবেশ বা কালন্দরদের কোন লক্ষণ তাঁর জীবনে কখনও 
প্রকাশ পায়নি | তিনি বাড়ি-ঘর ত্যাগ ক'রে কালন্দরদের মত দেশে দেশে বা নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেও 
অভ্যন্ত ছিলেন না। 

মধ্য বয়স থেকে অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে নানা কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর 
অসাধারণত্ব স্থ্াম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে । ক্রমে তাঁর 'জহুরা' 
(অলৌকিকত্বের অভিব্যক্তি) দুরদুরাত্তরে ছড়িয়ে পড়ে । শেষ জীবনে বহু লোক তার ‘ফয়েজ’ (কৃপা ) 
হাসিল করেছিলেন । তন্মধ্যে, আমার মরহুম পিতা মৌলানা আমীনুল্লাও একজন । ১৯১৮ ইংরেজীতে 
আমার পিতা ইন্তিকাল করেন। তিনি মৌলানা আহ্মদুল্লাহ্‌ সাহেবের কনিষ্ঠ বয়স্য ছিলেন। বলাবাহুল্য, 
তাঁর কাছে শুনেই আমি এ-বিবরণ লিখ্ছি। 

সে যাই হোক, এখন মাইজভাপ্তারের দরগাহে হাল্কা” ও “সিমা' প্রায় সব সময়, -বিশেষতঃ বার্ষিক 
মেলার (উর্স্) সময়,_ সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এ-দুটি অনুষ্ঠান এখন এখানকার মস্তানদের' 
(প্রমত্তদের) একটা বৈশিষ্ট্য হ'য়ে দাড়িয়েছে । 'হাল্কা' বা বৃত্তাকার-নর্তন মৌলানা রুমী প্রবতিত 
“মৌলবী'-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য । আর, PT বা সঙ্গীত- সাহায্যে মহিমা কীর্তন চিশতীয়া খান্দানের 
বৈশিষ্ট্য । মাইজভাণ্ডারে নানা স্থানের “বাউল+ ফকীরও মেলার সময় একতারা দোতারা হাতে ভীড় 
জমাচ্ছে। দেশের মৌলানা- মৌলবীরাও বসে নেই । তাঁরাও মাঝে মাঝে ফতোয়া হাঁকেন। এ-সব দেখে 
শুনে আমার কেবল একটি কথাই মনে পড়ে_ 

ধর্মাধর্মের কোন্দল যত একখানে মিশে যায় । 
স্বপন সে এক, বিবিধ মুখে সে বিবিধ ব্যাখ্যা পায়! 

প্রয়াত: শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক মনীষী ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এ প্রবন্ধটি লিখেন] 
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Zn ড. সেলিম জাহাঙ্গীর 


সাধারণভাবে একজন বাঙালি, বিশেষত বাঙালি মুসলমান যখন জাগতিক আবেদনের পরে বা পাশাপাশি তাঁর 
আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার; চিরায়ত অনন্ত জিজ্ঞাসার মুখোমুখী হতে চাইবেন, তখনও এই অসাম্প্রদায়িক 
গণচেতনার বাংলাদেশকেই খুঁজে পাবে তার কামনার ধন, কাঙ্খিত আবাসস্থল হিসেবে । একজন বাঙালি 
সুফিসাধক কর্তৃক বাংলার মাটিতে একটি নতুন তরিকার প্রবর্তন এদিক থেকে আর একিট নতুন মাত্রিকা সংযুক্ত 
করেছে । কথায়, কাজে ও চিন্তায় মুক্ত বুদ্ধির চর্চা ও অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার বাণীবাহক এই মাইজভাণ্ডারী 
তরিকা এদিক থেকে শুধু বাঙালি মুসলমানের জন্য নয়; বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আপামর বাঙালির গর্বে ধন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী যে তরিকা প্রবর্তন করেছেন তা ধর্মগতভাবে শুধু মুসলমানদের 

আত্মিক-আধ্যাত্মিক খোরাক মেটানোর মধ্যে সীমিত নয়; - এই তরিকা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একত্ববাদী 

মানব সম্প্রদায়ের আত্মার প্রয়োজনীয় খোরাক মেটাতেও সমর্থবান। 

মাইজভাগ্ডারী তরিকার ধর্ম সাম্যের ও অর্গলমুক্ত এশী প্রেমবাদের ঘোষণার মধ্যে এই অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের 

বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অতি সুন্দর, সাবলীল ও জীবন ঘনিষ্ঠভাবে । যে কারণে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী 

সময়কালেই মুসলমান শিষ্যের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হিন্দু-বৌদ্ধ-খিষ্টান স্ব স্ব ধর্ম কাঠামোর মধ্যে থেকে 
মাইজভাণ্ডারী তরিকা থেকে তাঁদের স্ব স্ব আত্মার উন্নতির প্রয়োজনীয় দিগনির্দেশনা পেয়েছিলেন । এঁদের মধ্যে 
হিন্দু সম্প্রদায়ের রমেশ শীল, বৌদ্ধ ধনঞ্জয় বড়ুয়া ও খ্রিষ্টান মাইকেল পেনারুর নাম সর্বজনবিদিত, সর্বত্র পরিচিত 

ও প্রচারিত। বলাবাহুল্য, এ সময়কালে এতদঞ্জলে উল্লিখিত চারটি ধর্ম সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল বলে 

মূলত এদের প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয়েছে । এই দিক থেকে গাউসুলআজম মাইজভাপ্তারীর বাংলাদেশ এই ভূখন্ডে 

বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় এবং একইসাথে বিশ্বের যে কোন ভূখন্ডে যে কোন ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষের 
জন্য সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ রহমত হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে । এই বাংলাদেশ সকলের আধ্যাত্মিক শান্তির 
অন্বেষক ও পথপ্রদর্শক রূপে কাজ করবে প্রবহমান ধারায় । 

এ দিক থেকে বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালির জন্য এ এক বাড়তি গর্বের ধন। ধর্ম সাম্যের বাণীবাহক 

অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার মাইজভাগ্তার শরীফ তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও সম্প্রীতির অন্যতম “সাহসী 

ঠিকানা” | 

এতিহাসিক ও চলমান প্রেক্ষাপটে মাইজভাণ্ডারের বিশেষত্ব 

১. আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়ে অনেকটা ধূমকেতুর মতোই এর 
আবির্ভাব CD | 

২. আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ ফয়েজ রহমতের মাধ্যমে শত সহস্ব আশেক ভক্তের 
'কলব' জারী করে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ও চলমান সমাজজীবনে এক চাঞ্চল্যকর নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে । 

৩. মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার আধ্যাত্মিক আলো মাইজভাগ্তার দরবার শরীফের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কয়েকশত 
আধ্যাত্মিক বিশিষ্টজনকে খলিফা (আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি) মনোনীত করে একইসাথে আঞ্চলিকভাবে দেশে 
এবং বহিষ্ভবিশ্বে তরিকা প্রচারের বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করে এই তরিকার আবিভবি ও বিশেষাত্বকে মুক্তকণ্ঠে 
ঘোষণা করে বৃহত্তর পরিসরে এর প্রবহমানতাকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। 

৪. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে উচু নীচু সর্বস্তরের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে রীতিমতো “দেওয়ান' করে এর আবির্ভাব ঘটে । 











-&.. মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক নিজে কোন গান লিখেননি। তাঁর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে তদীয় 
আশেকভক্তরাই এ গান গুলো রচনা করেন। 
৬. মুলত মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবেই এ গান গুলোর উদ্ভব | 
4. Folk 90755 হিসেবে এ গানগুলো আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীতের প্রতিসঙ্গ ফলাফল (Corresponding 
Result) We IEA লোকসঙ্গীতের ধারায় এগুলো বিশিষ্ট ছ্বান দখল করে আছে। 
v. মাইজভাণ্ডারী গানের উদ্ভবের এই আধ্যাত্মিক বৃহত্তর ক্যানভাস তথা তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষাপট ও অনুষঙ্গকে 
হিসেবে রেখেই বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীতের অঙ্গনে এ গুলোকে মূল্যায়ন করা দরকার । 
মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও সঙ্গীত আবহমান বাংলার লোক সমাজে স্থান করে নেওয়ার মৌলিক কারণ সমূহ 
মাইজভাণ্ডারী তরিকা প্রচারের শুরু থেকে এর দেওয়ান করা আকর্ষণ অনুভূত হয় মূলত এর কেরামত সমূহের 
মাধ্যমে ৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে তার কাছে যারাই গিয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই সমস্যার 
তাৎক্ষণিক সমাধান ঘটেছে গাউসুলআজম মাইজভাগ্ডারীর আধ্যাত্মিক মহিমাগুণে, আধ্যাত্মিকতার আবরণ ও 
আভরণে জীবনঘনিষ্ঠ কেরামত সমূহের মাধ্যমে ৷ তাই সমস্যা পূরণের একান্ত প্রত্যাশায় বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার 
মাইজভাগ্তারীর জীবনী ও কেরামত” গ্রন্থে এ রকম ৯৪টি কেরামতের বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হলো: মাইজভাগ্তার দরবারে বসে ৪২ মাইল দুরে বাঘের মুখে লোটা নিক্ষেপ করে ভক্ত উদ্ধারের 
ঘটনা । (সেই এঁতিহাসিক লোটা তাঁর রওজা পাকে সংরক্ষিত আছে ।) 
মাইজভাণ্ডারী তরিকার উদ্ভবের সাথে সাথে এটি প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রামে ও আশেপাশের অঞ্চলের সমাজ জীবনের 
বিশিষ্ট জনসহ প্রায় সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। মাইজভাণ্ডারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে 
সময়কালীন সমাজজীবনের ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কতি ও ম্বনামধন্য বিশিষ্টজনদের স্পর্শ করেছে 
বিভিন্নভাবে, নানা মাত্রিকতায়। 
একদিকে সমকালীন সমাজজীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বদের যেমন আকর্ষণ করেছিলেন, অনুরূপ আবহমান 
বাংলার কৃষ্টি, ইতিহাস এঁতিহ্যকেও ধারণ করে নিয়েছিল অবলীলাক্রমে ৷ মাইজভাণ্ডারী ওরশ, মেলা ও গান এর 
চলমান স্বাক্ষর বাংলা সনের হিসেবে ১০ই মাঘ, ২২ চৈত্র, ২৯শে আশ্বিন, ২৬শে আশ্বিন, মাইজভাগ্ারী ওরশ: 
ওরশকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ আশেক ভক্তের মহামিলনমেলা এবং বাংলার লোক সঙ্গীতের ধারায় মাইজভাণ্ডারী 
গানের সংযোজনের মধ্যে তার অন্তর্গত সম্পর্ক ফন্নুধারার মতো সতত প্রবহমান । 
গরন্থসূত্র : শতবর্ষের আলোকে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী 
লেখক : 
বিশিষ্ট মাইজভাণ্ডারী লেখক ও গবেষক, 
রিসার্চ ফেলো, ফিনিস একাডেমী, ফিনল্যান্ড 








© রা o 
প্রতিপাদ্যসার: মানুষ আল্লাহ তাআলার খলিফা বা প্রতিনিধি। এ জন্যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে আল্লাহ 
তাআলার গুণে গুণান্বিত হতে বলেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ তাআলার 
গুণে গুণান্বিত শ্রেষ্ঠ রাসুল। খোলাফায়ে রাশেদুনসহ সকল সাহাবি ও তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈ রাসুলুল্লাহকে 
আদর্শ মেনে আল্লাহর গুণাবলিতে গুণান্বিত হয়েছেন কাল পরিক্রমায় ইহজাগতিক অতি আসক্তি মানুষকে এ 
পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় অভীষ্ট লক্ষ্যবিচ্যত হয়ে পথ হারায় । আল্লাহ তাআলা 
পথহারা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য যুগের চাহিদানুসারে ধর্ম সংস্কারক প্রেরণ করেন । তারা মানুষের জাহির- 
বাতিন উভয়দিকের চেতনাকে জাগ্রত করে মানুষকে প্রকৃত আল্লাহ তাআলার খলিফা হওয়ার উপযোগী করে 
তুলেন। যে কুপ্রবৃত্তির কারণে মানুষ পথ হারায় তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল যারা আয়ত্ত করেছেন তারাই 
ইসলামের পরিভাষায় সুফি-সাধক হিসেবে পরিচিত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে 
কালের নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। ইসলাম রক্ষার নামে তাদেরকে ফাসির কাষ্টে ঝুলানো হয়েছে এবং 
শিরোচ্ছেদের দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে নির্মমভাবে শহিদ হতে হয়েছে। বিখ্যাত সুফি রাবিয়া আদভিয়া (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহি)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি আল্লাহকে ভালোবাসেন? তিনি বললেন, অবশ্যই । তাহলে 
আপনি শয়তানকে ঘৃণা করেন, তিনি বললেন, না। জিজ্ঞাসা করা হলো কেন? তিনি বললেন, শয়তানকে ঘৃণা 
করার সময় আমার নেই । আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাতেই আমার সময় শেষ হয়ে যায়। সুফিসাধকগণ এরূপ 
প্রেমময় সমাজ কল্পনা করেন। যেখানে থাকবে কেবল ভালোবাসা । বঙ্গদেশে এসব সুফিসাধকের প্রভাবে 
মুসলিম সভ্যতার বিকাশ লাভ করে। 

ভূমিকা 

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দেহ ও রুহ দুইটি ভিন্ন উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সাথে উভয় উপদানের 
প্রয়োজনীয় চাহিদার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রদান করেছেন। মানুষের শরীরের জন্য যেরূপ জৈবিক খোরাক অর্জন 
করা প্রয়োজন তেমনি রুহের জন্যও কিছু খোরাক অর্জন করা জরুরি । আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে উভয় 
উপাদানের চাহিদানুসারে এঁশী ব্যবস্থাপনাও প্রদান করেছেন । শরীরের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং 
রুহের খোরাক হিসেবে ইবাদতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । ইসলাম মানুষের শরীর ও রুহের চাহিদার অভ্যন্তরীণ 
উপকারিতা ও অপকারিতাও ব্যাখ্যা করে দিয়েছে । অতঃপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিবেক ও চিন্তাশক্তির 
ন্যায় মহান নিয়ামত দিয়ে উভয়দিকের চাহিদা পূর্ণরূপে অর্জন করার এখতিয়ার দিয়েছেন । মানুষের উচিত 
সঠিক বিবেক ব্যবহার করে শরীর ও রুহের খোরাকগুলো যথাযথভাবে অর্জন করা । যেহেতু মানুষের কাছে 
শারীরিক উপকার রুহের উপকারের চেয়ে বেশি প্রিয় সেহেতু মানুষ এ চাহিদা পুরণে বেশি আগ্রহী । মানুষের 
এদিকের প্রতি প্রলুব্ধ করার জন্য শয়তানও তৎপর রয়েছে। শয়তান মানুষের শিরাপোশিরায় চলাচল করে 
মানুষকে অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে । তবে রুহ সর্বদা মহান আল্লাহর রহমত হিসেবে মানুষকে মানবিক 
থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাই সমাজ পরিশীলিত থাকলে মানুষের রুহানি শক্তি মজবুত হয়। সমাজ যদি 
মন্দ পার্থক্য করতে পারে না। বর্তমান বিশ্ব এ চরম পরিস্থিতির শিকার । ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ হীন স্বার্থের গোলামে পরিণত । উন্নত বিশ্ব বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যতটুকু অগ্রসর 








সমাজ ব্যবস্থার প্রতি । ইসলাম যেহেতু এঁশীধর্ম সেহেতু আল্লাহ তাআলা তার ধর্মকে হেফাজত করবেন । তবে 
যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার দ্বীনকে রক্ষা করেছেন তাদের অধিকাংশই সুফি-সাধক। যারা সকল 
অপশক্তির বিপরীতে ন্যায়, ইনসাফ ও মানবিক গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হয়ে সমাজকে যুগে যুগে রক্ষা করেছেন। 
অমুসলিম দার্শনিকরাও এমন বাস্তবতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন । প্রফেসর এইচ. আর. গিব বলেন, 
ইসলামের ইতিহাসে অনেকবার এর সংস্কৃতির উপর আঘাত এসেছে। কিন্তু কখনো ইসলামী সংস্কৃতিকে 
পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। এর বড় কারণ হলো সুফিগণের সমাজচিন্তার ধরণ, যা কঠিন বাস্তবতায় 
মুসলিম সমাজে অপ্রতিরুদ্ধ প্রভাব সৃষ্টি করে [ ইসলামিক কালচার, প্রকাশিত-১৯৪২ পৃ.২৬৫]। বিগত শতাব্দীর 
খ্যাতিমান দার্শনিক ড. মুরিস বোকাইলি-এর স্বীকারোক্তিও অনুরূপ । তিনি বলেন, “বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা 
মানুষের বিবেককে যেরূপ অপবিত্র করেছে তাকে পবিত্র করার জন্য বড়সড় রুহানি শক্তির প্রয়োজন; যা কেবল 
মানুষকে আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম৷ দুঃখের বিষয় যে, মুসলিমদের একদল 
এখনো এ রুহানি শক্তিকে অস্বীকার করে তাসাউফকে ইসলামের বাইরের বিষয় বলে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে । 
এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে একে শিরকের ফতোয়া দিয়ে কলুষিত করছে। এসব লোক ইসলামি ফিকহি 
মাযহাবের ন্যায় তরিকতের বিভিন্ন স্কুলকে ইসলাম বহির্ভত ফেরকা হিসেবে দেখার চেষ্টা করে। যেহেতু 
তাসাউফের প্রতি একদিকে প্রতীচ্যবিদ পণ্তিতদের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদিকে কিছু তথাকথিত ইসলামি 
পপ্তিত সুফিবাদ ও তাসাউফকে স্বীকার করতে নারাজ সেহেতু আলোচ্য প্রবন্ধে সুফিবাদ বা তাসাউফ কী তা 
হলো। 


সুফিবাদ কী 

সুফিবাদ ও তাসাউফ হলো একটি মানবিক বিপ্রবের নাম । কালের বিভিন্ন বাকে এটি বিভিন্ন রূপে বিকশিত 
হয়েছে। মানুষ যখন পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত তখন এটি আত্মার পবিত্র ও মোহমুক্ত জীবনের জয়গান 
গেয়েছে । নৈতিক অবক্ষয়ের স্তপে দাড়িয়ে এটি আত্মার পরিশুদ্ধতার সিঁড়ি বেয়ে উত্তম চরিত্রের গগনে উঠার 
চেষ্টা করেছে। 

এটি ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে হিজরি তৃতীয় সনে একটি ধর্মীয় বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে । যদিও এ বিপ্লবের বীজ 
রূপিত ছিল স্বয়ং রাসুলুল্লাহর জীবন-যাপনে। খোদার সকল নেয়ামতের কুঞ্জি হাতে নিয়ে উপোস রাত 
কাটিয়েছেন তিনি ।ঠরাসুলুল্লাহ বলেন, “দুনিয়া ও এতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মুল্য যদি মহান আল্লাহ 
তাআলার কাছে মাছির একটি পাখনার পরিমাণ মূল্যবান হতো, আল্লাহ তাআলা কোন অস্বীকারকারীকে তার 
সম্পদ ভোগ করতে দিতেন নাং [ইবন মাজাহ] সাহাবী, তাবেঈগণ ও তবে-তাবেঈগণ এ আদর্শ ও নীতিতে 
নিজেদের জীবন গঠন করেছেন । দুনিয়ার কোন মোহজাল তাদেরকে পথ বিচ্যুত করতে পারেনি । 

আব্বাসী যুগ ইসলামি সংস্কৃতির পূর্ণ যৌবনের যুগ । এ যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতি, মুসলমানদের জন্য 
পার্থিব সম্পদের দ্বার উম্মোচন এবং জ্ঞানের প্রাচুর্য সর্বক্ষেত্রে দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। 


১ . বুখারি শরিফ হাদিস নং ৫০৫৭ 
২. সুনান, ইবন মাজাহ, হাদিস নং ৪১১০ 
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জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়। এ সময় জ্ঞানীরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়, ইসলামি 
পণ্তিতগণ ফিস্ক করা শুরু করে আর মুসলিম শাসকরা রক্তের নেশায় মত্ত হয়ে পড়ে । সুদ, ঘুষ, হারাম 
উপার্জনের ছড়াছড়ি দেখা দেয় সর্বত্র । প্রকৃত মুমিনগণ এ থেকে পরিত্রাণের উপায় খোজার জন্য দিক-বিদিক 
ছুটতে থাকে । ফিতনায় নিপতিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যু কামনা করতে থাকে । এ পরিস্থিতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় 
যুহদ ও অধিক ইবাদতের আগ্রহ । এ ছিল চরম দুনিয়ামুখিতার বিরুদ্ধে নিরব সংগ্রাম | তাদের এ আন্দোলনে 
অনেকে শরিক হয়ে দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হয়ে আখিরাতের পথে অগ্ববর্তা হয়। তাদের এ সংযমী 
জীবন আচার পরবতীতে একটি বেশিষ্ট্যপূর্ণ জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। এটিই সুফিবাদ ও তাসাউফ নামে 
অভিহিত । 


তাসাউফ শাস্ত্রের সৃষ্টির মুল প্রতিপাদ্য হলো, সমাজ। সমাজের দুরাবন্থা প্রতিরোধ করার নিরব সংগ্রামই 
তাসাউফের মূল লক্ষ্য । এ পথে সুফি-সাধকগণ সমাজ পরিবর্তন করে মানুষে মানুষে সৌহার্দ ও সহমর্মিতা সৃষ্টি 
করেন। হিংসা নিন্দা, অহংকারের কালো থাবা থেকে সমাজকে রক্ষা করে মানুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে 
দেন। তাসাউফের মুল উপাদান রাসুলুল্লাহর জীবন থেকে নেওয়া । তবে, এটি একটি স্বতন্ত্র শান্তর হিসেবে 
বর্তমান ইরাকের বসরা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় 1° 


ইব্‌ন খলদুন বলেন, তাসাউফ ইসলামি জ্ঞানের একটি শাখা । এ দলের অনুসারী বড় বড় সাহাবি, তাবেঈ ও 
তাদের পরবতীঁদের মধ্যেও দেখা গেছে। তাদের মূল কাজ হলো, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য একনিষ্ঠ 
হয়ে যাওয়া । দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকা । এ চরিত্র সাহাবি ও তাবেঈদের মধ্যে প্রচুর পরিমানে 
পরিলক্ষিত হতো । হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন দুনিয়ামুখীতা বিস্তার লাভ করে তখন এক দল সাহাবি ও 
তাবেঈদের অনুসরণে দুনিয়ার লোভ-লালসা ত্যাগ করে মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে যান তারাই 
ইসলামের ইতিহাসে সুফি নামে পরিচিতি লাভ করে 1° 

সুফি শব্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 

সুফি শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ মনে করেন, সুফি শব্দ আরবি ‘সাফা’ শব্দ 
থেকে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা । তাদের মতে সব বিষয়ে অন্তরে বাইরে পবিত্র ব্যক্তিরাই 
সুফি । কেউ কেউ বলেন ,আহলুস সুফ্ফা" থেকে এ শব্দের উদ্ভব হয়েছে । হিজরতের পর মদিনা শরিফের 
মসজিদে নববিতে যারা অবস্থান করে দ্বীন-ধর্মের কাজে মাশগুল থাকতেন তারাই আহলে সুফ্ফা ।« কেউ কেউ 





৩. বাসরার সুফি সম্পর্কে এমন এমন ইতিহাস বর্ণিত আছে, যা অন্য কোন শহরে শুনা যায়নি । বর্ণিত হয়েছে যে, বাসরার বিচারক 
যুরাররাহ ইব্ন আওফা যখন সুরা মুদ্দাছির এর আয়াত [ফা ইযা নুকিরা ফিন নাকুর-৮] তেলোয়াত করেন তখন তিনি খোদার 
পৃ.২১ দারুল কুতুব ইলমিয়া, বৈরুত। 


৪ . ইব্‌ন খালদুন, আব্দুর রাহমান, আল মুকাদ্দিমা, মাকতাবু লুবনান, বৈরুত, তাবি, পৃ. ৫১৭ 
« , আহলে সোফফা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবা ছিলেন যারা মসজিদে নবভিতে 


জীবন যাপন করতেন ও ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন । তারা দুনিয়াদারী থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন । তারা কোন 
প্রকার আয়-উপার্জন থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেন। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের 
জন্য তাকে শেষ রাতে ও সন্ধ্যারাতে ডাকে তাদের তুমি বিতাড়িত করো না'। আহলে সোফ্ফার গুণবৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলা তার 
কিতাবেই বর্ণনা করেছেন । তাদের প্রশংসায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদিস আমাদের কাছে পৌছেছে। 
ইবনে আব্বাস (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে রেওাত বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল 
একবার তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন । তিনি তাদের কাছে দাড়িয়ে গেলেন এবং দারিদ্র ও 
কঠিন সংগ্রামের ভেতরেও তাদের মনের অনাবিল আনন্দ ও উদ্দীপনা দেখতে পান। তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন, 
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মনে করেন, গ্রিক শব্দ সুফিয়া' থেকে এর উদ্ভব হয়েছে । যার অর্থ প্রজ্ঞা । তাদের মতে যে সকল মুসলমান 
নিষ্পৃহ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্মের দর্শন সম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করেন তারাই সুফি। 
বর্তমানে আরবি পণ্ডিতদের মতে এটি “এএসমে জামিদ' বা মূল বিশেষ্যপদ সুফ্‌ বা পশম শব্দ থেকে নিষ্পন্ন 
হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাদের মতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যারা পশমের জামা পরে পার্থিব লোভ- 
লালসা বর্জন করে নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করতেন তারাই সুফি বা পশমী জামা পরিধানকারী হিসেবে স্বীকৃত হয়। 
সুফি শব্দের উৎপত্তি ও এর প্রয়োগ নিয়ে যেমন মতভেদ রয়েছে তেমনি এ মতবাদের উদ্ভব নিয়েও নানা মত 
পরিলক্ষিত হয়। এ মতানৈক্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যেমন তীব্র ও সামঞ্জস্য বিবর্জিত, মুসলমান আলিমের 
মধ্যে তেমন নয়। মুসলিম আলিমরা স্বভাবজাত সুফিবাদকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে এবং এ 
মতবাদকে বেদবাক্যের ন্যায় নীরবে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান মনগ্ক প্রতীচ্যমজগত তা করতে 
পারেনি | 

একথা নিতান্তই সত্য যে, সুফি মতবাদ মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাধারা ও মর্মমুখী জ্ঞানের একটি স্ফুরণ ৷ মানুষের 
বাইরের জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে মর্মমুখী চেতনার বিকাশও স্বাভাবিক । মানুষের চিরদিন অজানাকে 
জানার ইচ্ছা থাকবে । মানুষ যা পায় তা নিয়ে কখনো পরিতৃপ্ত থাকে না। এ অনুপলব্ধকে উপলব্ধি করার প্রবল 
ইচ্ছা তা শ্বাশত ও স্বাভাবিক । সুফি মতবাদ উত্তবের মূলেও ঠিক এমনই একটি তীব্র প্রেরণার সন্ধান RCT | 
এরূপ প্রত্যেক নতুন ধর্মের উদ্ভব মূলে দুইটি বিষয় মুখ্যত দেখা যায়। এক. মানুষকে মর্মমুখী করে অজনার 
সন্ধান দেওয়ার প্রয়াস । দুই. তাকে কর্মমুখী করে সভ্যতা ও জ্ঞানের পথে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা । হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এ দুইটি দিক দেখা যায়। তার অনুসারী খুলাফা রাশেদুন- 
এর জীবন চরিত্রেও এ দুইটি দিক সমানভাবে দেখা যায় | 

সুফিগণের দৃষ্টিতে তাসাউফ 

হযরত জুনায়েদ বোগদাদি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, তাসাউফের ভিত্তি আটটি বৈশিষ্ট্যের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত । যা মূলত আট জন নবি রাসুলের (আলাইহিস সালাম) অনুসরণ । এক. হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস 
সালাম)-এর বদান্যতা; তিনি তার পুত্রকে আলাহর জন্য উৎসর্গ করেন। দুই. হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস 
সালাম)-এর আত্ম উৎসর্গে রাজি হয়ে যাওয়া। তিনি আল্লাহর পথে নিজের জান কুরবান করতে সম্মত হয়ে 
যান। তিন. হযরত আইয়ুব (আলাইহিস সালাম)-এর সবর বা ধের্যয;ঃ তিনি কীট ও পোকার আক্রমণ ও কামড়ে 
অধৈৰ্য্য না হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যান। চার. হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর 
ইশারা-ইঙ্গিত। অর্থাৎ কম কথা বলা । পাচ. হযরত ইয়াহিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর নিজ দেশেই পরবাস 
জীবন যাপন । ছয়. হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর পরিভ্রমণ । হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর 
পরিভ্রমণ অবস্থায় ঘটি ও চিরুনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যখন তিনি কাউকে দেখতে পেতেন দু'হাত দিয়ে 
পানি পান করছে তখন তিনি ঘটি ফেলে দিতেন এবং যখন দেখতেন কেউ আঙ্গুল দিয়ে চুল খেলাল করছে 


“তোমাদের জন্য সুসংবাদ এই যে, তোমাদের পরবর্তীতে যারা তোমাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করবে এবং দারিদ্রের মাঝেও 
সন্তুষ্ট থাকবে তারাও বেহেশতে আমার বন্ধু হবে।” 

তরিকত ও পীর মাশায়েখের ইতিহাস ও বাণী লেখক শেখ আবু আবদুর রহমান মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-সুল্লামী (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহি) আহলে সোফফার উপর একটি ইতিহাস লিখেছেন; এতে তিনি তাদের জীবন বৃত্তান্ত, গুণ বৈশিষ্ট্য ও উপাধিসমূহ 
এনেছেন। কখনো বা কেউ কেউ বিশেষ কারণে সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন । তবে সবাই একই মর্ধাদার অধিকারী ছিলেন। 
পরবর্তীকালে যারাই তাসাউফ চর্চা করেছেন তাদের সবাই এ রাস্তায় আসহাবে সুফ্ফার অনুসরণ করেছেন । 
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তখন চিরুনিও ফেলে দিতেন । সাত. হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর পোষাক-পরিচ্ছদ যা ছিল মোটা 
পশমের তৈরী । আট. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম- এর দারিদ্র্য জীবন যাপন । 

হযরত আবু হাফ্স নিশাপুরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, “তাসাউফ সম্পূর্ণ আদবের নাম। সর্বদা আদব 
বা শিষ্টাচার ও নিয়ম কানুন বহাল রাখা । যিনি সর্বাবস্থায় আদব রক্ষা করেন তিনি মহৎ প্রাণ মানুষ । আর যে 
আদব রক্ষা করেনা সে নিকৃষ্ঠ মানুষ ।অধিকন্ত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া থেকে সে বিতাড়িত হয়ে যায়। 
হযরত আবুল হাসান নূরী (রোহমাতুল্লাহে আলাইহি)-এর অভিমত প্রায় একইরূপ | তিনি বলেছেন, “তাসাউফ 
কোন রসম-রেওয়াজ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, বরং তা হলো আখলাক বা সৎ চরিত্র ও গুণাবলীর নাম। 

হযরত মুরতায়িশ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, “তাসাউফ হচ্ছে নেক স্বভাব-চরিত্র। এর তিনটি স্তর 
রয়েছে ।এক. আল্লাহর সাথে করণীয় দায়-দায়িত্ব লোক দেখানোর বাইরে আজ্জাম দেয়া । দুই. জনগণের সাথে 
আচরণে বড়দের সম্মান রক্ষা করা, ছোটদের প্রতি স্লেহপরায়ণ হওয়া এবং সমপর্যায়ের লোকদের সাথে ইনসাফ 
করা । আর কারো কাছে নিজের জন্য ইনসাফ না চাওয়া । তিন. প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ না করা । যিনি এ 
তিন ধরনের বিষয়ে নিজেকে সঠিকভাবে গড়বেন তিনিই সুফি । 

হযরত আবুল হাসান নূরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, “তাসাউফ হচ্ছে আজাদী, মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা 
ও দানশীলতা । তার মতে, আজাদী হলো, মানুষ যাবতীয় নফসানির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া; মহানুভবতা 
হচ্ছে কারো দোষ না দেখা; সহিষ্ণুতা হচ্ছে ধন-সম্পদ ও ভাগ্য গড়ার পেছনে ধাবিত না হওয়া এবং 
দানশীলতা হচ্ছে দুনিয়াদারের হাতে দুনিয়াকে ছেড়ে দেয়া । 

দাতা গঞ্জবখশ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, “আজকাল তাসাউফ হচ্ছে একটি সত্য বিহীন নাম মাত্র । 
আর অতীতে তা ছিল নামহীন একটি সত্য ৷” অর্থাৎ সাহাবা কেরাম ও সল্ফে সালেহিন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা 
আনহু)-এর সময় এ ধরনের নাম ছিল না, বরং সব কিছুতেই ছিল সত্যিকার তাসাউফ । আজ কেবল নাম 
রয়েছে, কিন্তু অর্থ নেই ।৬ 

বাংলার সুফিসাধকের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত) 

ইসালম অধ্যুষিত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময়ে শত শত সুফি দরবেশ 
বাংলাদেশে আগমন করেন। তারা নানা তরিকার, বিশেষ করে চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া সম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । বহির্দেশ থেকে আগত হলেও বাংলাদেশ সুফিবাদ বিস্তারে উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত 
হয়। সুফিবাদ সমগ্র বাংলাদেশে এমন কি সুদুর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, ফলে খানকাহ ও দরগাহ দেশের 
আনাচে কানাচে পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল । বাংলার মাটিতে সুফিবাদ এত বেশি প্রসার লাভ করে যে, কয়েকজন 
বিখ্যাত বাঙ্গালি সুফির শিক্ষার ভিত্তিতে এখানে কয়েকটি মরমী সম্প্রদায়ের বিকাশ হয়। বাঙ্গলায় সুফিবাদের 
প্রসার সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে, খ্যাতনামা বাঙ্গালি সুফি শেখ আলাউল হকের প্রসিদ্ধ শিষ্য 
হযরত মীর আশরাফ জাহঙ্গীর (ওয়াফাত-১৩৮০ খ্রি.) সিমনানী কর্তৃক জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাকীরি 
নিকট লিখিত একটি পত্র থেকে । তিনি লেখেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য | কি চমৎকার দেশ এই বাংলা- 
যেখানে অসংখ্য সাধু দরবেশ ও তাপসগণ বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেন এবং বাংলাকেই তাদের দেশ ও 
বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নেন। উদাহরণ স্বরূপ পীরানা পীর হযরত সিহাবউদ্দিন সোহরাওয়াদী সন্তরজন 
মাহীসুনে এবং জালালীয়া সম্প্রদায়ের সুফিরা দেওতলায় সমাহিত আছেন । শেখ আহমদ দামিস্কীর কয়েকজন 
প্রধান শিষ্য আছেন নারকোটিতে। কদরখানী দ্বাদশ সুফিবাদের অন্যতম হযরত শেখ শরফুদ্বিন তাওয়ান 
সোনারগীয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন । এরই প্রধান শিষ্য ছিলেন হযরত শেখ শরফুদ্দিন মুনীরী। এছাড়া, 


০. গঞ্জ বখশ, আলী হুজবেরি, কাশফুল মাহজুব, খ. ১ পৃ. ৯৭, জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, লাহোর, পাকিস্তান 








হযরত বাদ আলম বদর আলম জাহেদী ছিলেন। মোটকথা, বাংলাদেশে শুধু বড় বড় শহরের কথা বলি কেন, 
এমন কোনো গ্রাম কিংবা শহর নেই, যেখানে পুণ্যাত্মা সুফি পুরুষগণ গমন করেন নি ও বসতি স্থান করেন নি। 
সোহরাওয়াদীয়া সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষদের অনেকেই বিগত কিন্তু যারা জীবিত আছেন তাদের সংখ্যাও অনেক | 


হযরত মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্র থেকে আমরা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি নতুন সুফি 
তরীকার উল্লেখ পাই । জালালীয়া সুফি মতবাদের সূচনা হয় বিখ্যাত সুফি শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজী থেকে 
যার সম্মানার্থে দেওতলার নাম হয় তাবরিজাবাদ | আলাই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় পাণ্ুয়ার খ্যাতনামা দরবেশ 
শেখ আলাউল হক থেকে । শেখ আলাউল হক ছিলেন বিখ্যাত কোরেশ সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদের 
বংশধর । এ কারণে তার সম্প্রদায় খালিদীয়া নামেও পরিচিত। তদীয় খ্যাতনামা সন্তান হযরত নূর কুতুবুল 
আলম থেকে যে সুফি সম্প্রাদায়ের সূচনা হয়েছিন- তার নাম হয় নুরী। আলাউল হকের একজন শিষ্য শেখ 
হোসেন যুক্কর পোষ হোসেনী সুফিমতের প্রবর্তন করেন। রুহানিয়া নামে পরিচিত আরও একটি সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হয় বাংলায় । এগুলো ছাড়া কলন্দরিয়া এবং শাত্তারিয়া সম্প্রদায়ও বাংলার মাটিতে প্রসার লাভ করে। 
এই সমস্ত সুফিবাদের শাখা-প্রশাখা এবং অসংখ্য খানকাহ ও দরগার অস্তিত্ব বাংলায় সুফিবাদের জনপ্রিয়তার 
স্মৃতি বহন করে। 


ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মাহকুমার বিক্রমপুরে প্রচলিত একটি জনশ্রুতিতে বল্লাল সেন নামক একজন হিন্দু রাজার 
সঙ্গে বাবা আদম নামে একজন মুসলমান দরবেশের যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, বাল্লাল সেন 
কর্তৃক বিক্রমপুর রামপালের জনৈক মুসলমানের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকারার্থে এই সাধুপুরুষ মক্কা থেকে সাত 
হাজার শিষ্যসহ এখানে আগমন করেন । তিনি রামপালের নিকট আবৃদুল্লাহপুরে তার আস্তানা স্থাপন করেন 
এবং গরু জবেহ করেন। এ সংবাদ পেয়ে বাল্লাল সেন বল্লালবাড়ি নামে পরিচিত তার রাজধানী থেকে 
আব্দুল্লাহপুরের দিকে অগ্রসর হন | তিনি বাবা আদমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাবা আদম তখন তার 
নিজের তরবারি রাজাকে সমর্পণ করেন এই বলে যে, তার তরবারি দিয়েই কেবল তাকে হত্যা করা যেতে 
পারে। বল্লাল সেন তখন এ তরবারি দিয়ে বাবা আদমকে হত্যা করেন। বাবা আদম শহীদের মৃত্যুর পর বল্লাল 
সেন অবশ্য বেশিদিন বেঁচে থাকেন নি। ভাগ্যের পরিহাসে রাজাও সপরিবারে অগ্নিকাণ্ডে ঝাপ দিয়ে জীবন 
বিসর্জন করতে বাধ্য হন। আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে জনশ্রতির কাহিনীর মোটামুটি সমর্থন 
পাওয়া যায়। তবে ব্যতিক্রম এই যে, বল্লাল সেনের শত্রুর নাম দেয়া হয়েছে বায়াদুমও তার পাচ হাজার 
সৈন্যদল ৷ “বায়াদুম' বাবা আদম এর অপভ্রংশরূপে অবশ্যই গ্রহণ করা চলে এবং ্রেচ্ছ' নামটি হিন্দুরা 
সাধারণত মুসলমানদের উদ্দেশ্য ব্যবহার করে থাকে । 


বিখ্যাত সেন রাজা বন্লাল সেনের উপর লিখিত আনন্দভট্রের বল্লালচরিতের যথর্৫থতা সম্বন্ধে কোনো কোনো 
পণ্তিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, রামপালের বল্লালবাড়ি বল্লাল সেনের রাজধানী 
ছিল বা তিনি এখানে কোন দিন বাস করেছেন । অধিকন্তু, এও বিশ্বাস করা যেতে পারে না যে, মুসলমানদের 
বাংলা বিজয়ের অর্ধ শতাব্দী পূর্বে পাচ হাজার মুসলমানের একটি দল ঢাকা জেলার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ 
করেছিলেন, বিশেষ করে রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে, যিনি বাংলার একজন শক্তিশালী হিন্দু রাজা 
ছিলেন। এ সময়ে পূর্ববঙ্গসহ সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কেবলমাত্র কয়েকজন হিন্দু 
জমিদার তখন কোনো কোনো জায়গায় তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন । এতে মনে হয় যে, কিংবদন্তির 
বল্লাল সেন যিনি বাবা আদম শহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তিনি বিক্রমপুরের জমিদার ছিলেন। 


PIR, 
g E i 
& ৫২ ৪ 
erie 









শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী: 

সুফি দরবেশে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী প্রাক-মুসলমান যুগে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন বলে কথিত 
আছে। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মাহকুমার মদনপুরে এ সুফির মাজার শরীফ বিদ্যমান আছে। 
স্থানীয় একটি কিংবদন্তি আছে যে, শাহ মুহাম্মদ সুলতানের অসমান্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে একজন 
কোচ রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । তিনি মদনপুর গ্রামখানি সুফি দরবেশকে দান করেন । 

বগুড়া জেলার মহাদ্থানে বিখ্যাত সুফি শাহ সুলতান মাহী সাওয়ারের মাজার শরীফ বিদ্যমান আছে । অনুমান 
করা হয় যে, ইনি ছিলেন বলখের যুবরাজ যিনি রাজপ্রাসাদের আরাম আয়েশ ত্যাগ করে কঠোর সংযমের 
জীবন অবলম্বন করেন এবং ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি দামেক্ষের শেখ তাওফিকের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন। তিনি শেখের আদেশে বাংলায় ইসালম প্রচারের জন্য আগমন করেন । যেহেতু তিনি মাছের পিঠে 
চড়ে এ এলাকায় আগমন করেন তাই তিনি মাহী সওয়ার বা মবস্যারোহনকারী হিসেবে পরিচিত হন। 
লোকপরম্পরায় কথিত আছে যে, রাজা পরশুরাম অত্যাচারী ছিলেন এবং বিশেষ করে তিনি মুসলমান প্রজাদের 
উপর ছিলেন খুবই কঠোর । সুতরাং জনসাধারণ অসন্তোষে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছিল । এ থেকে এইচ. বিভাররিজ 
সিদ্ধান্ত করেন যে, মাহী সাওয়ার পরশুরামের অত্যাচার ও গৌড়ামির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহ পরিচালনা 
করেন । এমন কি নিম্নশ্রেনীর হিন্দুরাও এই গণ বিপ্লবে যোগদান করেন । 

মাখদুম শাহদৌলাহ শহীদ: 

জনশ্রুতি অনুসারে মাখদুম শাহ দৌলাহ সাহাবী-এ রাসুল হযরত মুয়াজ বিন জাবালের পৌত্র ছিলেন। তিনি 
পিতার অনুমতিক্রমে ইয়ামেন ত্যাগ করেন। পথে জালাল উদ্দিন বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এই সুফি 
দরবেশ তাকে দু'টি কবুতর দান করেন। অতঃপর তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং পাবনা জেলার 
শাহজাদপুরের নিকটে পোতাজিয়ায় পৌছেন। মাখদুম শাহদৌলাহ ও তার অনুচরবর্গ সেখানে বসতি স্থাপন 
করেন। তিনি মাসজিদ নির্মাণ করে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শাহজাদপুরে মাখদুম শাহদৌলাহর 
মাজার অবস্থিত । কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, শেখ শামসুদ্দিন তাবরিজী ছিলেন মখদুম শাহদৌলাহ শহীদের 
আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষক । শামসুদ্দিন তাবরিজী বিখ্যাত সুফি-কবি মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর শিক্ষক। 


শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজী ও শাহ জালাল: 


শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজীর বাংলাদেশ আগমনের সময় সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। কোনো কোনো 
পণ্ডিত শ্রীহট্টি বিজয়ের সাথে জড়িত শাহ জালালের সাথে তার অভিন্ন ব্যক্তিরূপ উল্লেখ করেন । ড. মেহেদী 
হোসেন তার ইবনে বাতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তের অনুবাদ গ্রন্থে এই দুই সুফি দরবেশকে একই ব্যক্তি বলে মনে 
করেছেন । এ প্রসঙ্গে ইবন বাতুতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বাস্তবিকই খুব জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ । শাহ জালাল ছিলেন 
একজন খ্যাতনামা সাধুপুরুষ এবং মুসলিম বাংলার ইতিহাসে তার অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । উত্তর-পূর্ব 
বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় তার কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল৷ তার ধর্ম প্রচারের উদ্যম ও নিঃস্বার্থ সেবার ফলে 
এই সুদূর অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল এবং এটা বাংলার অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নীত 
হয়েছিল । বাস্তবিকই শাহ জালাল তার মহান কার্যাবলীর ছ্বারা মুসলিম বাংলার নির্মাতাদের মধ্যে উচ্চ আসন 
লাভের অধিকারী । 


শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা: 
শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ছিলেন একজন বিখ্যাত সুফি সাধক । তিনি বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের 
উন্নতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সোনারগাও-এ তার খানকাহ ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে 
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একদা যে জ্ঞানের আলো কিচ্ছুরিত হয়েছিল তা শুধু বাংলাদেশকেই নয়, উত্তর-ভারতকেও আলোকিত 
করেছিল। এই সোনারগাও-এ শিক্ষাকেন্দ্রে তার বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন বিখ্যাত সুফি মাওলানা শরফুদ্দিন 
ইয়াহইয়া মুনিরী। শেখ আবু তাওয়ামা ছিলেন বাস্তবিকই সোনারগাও ও পূর্ব বাংলার গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা । শেখ 
শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা বুখারায় জন্ম গ্রহণ করেন৷ তিনি ইসলামী জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করে পরিবার পরিজন 
নিয়ে সোনারগাও-এ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বসতি স্থাপন করেন । তিনি এখানে তার শিষ্যদের জন্য একটি 
খানকাহ ও ছাত্রদের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন । এভাবে তিনি পূর্ববঙ্গ ইসলাম ধর্ম ও শিক্ষার উন্নতি 
সাধন করেন । তিনি ৭০০ হিজরী ১৩০০খি. ইন্তিকাল করেন এবং সোনারগাও-এ সমাধিস্থ হন । 

শেখ আখী সিরাজউদ্দিন উসমান: 

বাংলাদেশের প্রথম যুগের চিশতীয়া সুফিদের মধ্যে শেখ আলী সিরাজউদ্দিন উসমান ছিলেন শ্রেষ্ঠতম | তিনি এ 
দেশের ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন। কথিত আছে যে, শেখ আখী সিরাজ 
তার পীর শেখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার নিকট থেকে আনীত আলখেল্লা পোশাক) সমাধিস্থ করেন এবং সেই 
আল খেল্লার পাদদেশে তাকে সামাধিস্থ করার জন্য শিষ্যদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি ৭৫৯হি. সনে ইহধাম 
ত্যাগ করেন। এ সিদ্ধপুরুষের মাজার সাগর দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে ফিরিঙ্গী বাজারের প্রায় ছয় মাইল দুরে 
সাদুল্লাহপুরে অবস্থিত । 

শেখ আলাউল হক: 

শেখ আলাউল হক ছিলেন শেখ আখী সিরাজের সবচেয়ে খ্যাতনামা শিষ্য । তিনি পারিবারিকভাবে কোরেশ 
বংশীয় সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদের বংশধর । তার পিতা সুলতান সেকান্দর শাহের (১৩৫৭-৯২খি.) 
কোষাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ যুগে আলেমগণ তার সাথে তর্ক করতে সাহস করতো না। এমনকি 
আখী সিরাজও প্রথমে শেখ আলাউল হকের সম্মখীন হতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। শেখ আলাউল হক 
পরবর্তীতে শেখ আখী সিরাজের বুযুগী ও পাণ্ডিত্য দেখে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । জনসাধারণের উপর শেখের 
প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সুলতান ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে নির্বাসিত করেন। অতঃপর শেখ আলাউল হক 
সোনাগাও-এ বসবাস শুরু করেন । এখানেই তিনি খানকাহ ও লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। তার থেকে ধর্মতত্ত্ব ও 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষার জন্য সুদূর ইরান থেকে সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী , মানিকপুর থেকে শেখ 
নাসির উদ্দিন এবং আরও অনেকে দূরবর্তী দেশ থেকে আগমন করেন । পরবর্তীতে তারা শেখের প্রসিদ্ধ খলিফা 
হিসেবে এদেশে ইসলামের খিদমত করেন | 

পীর বদরউদ্দিন বদর-ই আলম: 

বাংলাদেশে পীর বদরের নামের সাথে জড়িত কয়েকটি জায়গা আছে এবং যে সমস্ত জায়গায় এ দরবেশের 
TOI হয় দরগায় আকারে, নতুবা সমাধির আকারে বিদ্যমান আছে । একটি জনপ্রবাদে চট্টগ্রামে ইসলাম 
প্রচারের সাথে তার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বদরুদ্দিন বদর ই আলম এর দরগাহ বিহার অবস্থিত । সেখানে 
তিনি ৮৪৪হি. সনে ইন্তিকাল করেন। কথিত আছে যে, মাখদুম শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মুনিরী তাকে আমন্ত্রণ 
জানান, কিন্তু তিনি সোনারগাও-এ বিলম্ব করেন এবং মুনিরীর ইন্তিকালের পর তিনি বিহারে চলে যান। এটি 
যদি সত্য হয়, তাহলে বদরুদ্দিন বদর আলম শরফুদ্িন মুনিরীর সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তিনি চট্টগ্রাম 
পরিভ্রমণে এসেছিলেন ও তথায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। 

শাহ আলী বাগদাদী: 

জনপ্রবাদে শাহ আলী বগদাদীকে শাহজালাল এবং আরও ৩৮জন সুফি পুরুষের সাথে জড়িত করে-যারা 
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বাগদাদী ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। এই জনশ্রুতি খুবই যুক্তিহীন; কেননা, এতে শাহ জালালকে মুসলিম 
বিজয় পূর্ব যুগে সিলেটে দেখানো হয়েছে । মাজারে সংরক্ষিত একটি গ্রন্থ থেকে অবশ্য অনুমান হয় যে, শাহ 
আলী বাগদাদী ৯৮৫হি. সনে বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন | এই সিদ্ধপুরুষের পবিত্র মাজার ঢাকা 
শহরের প্রায় দশ মাইল উত্তরে মীরপুরে অবস্থিত । 


মাওলানা আতা: 

দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে মাওলানা আতার মাজার শরীফ আছে । মাজারে চারটি উৎকীর্ণ শিলালিপি 
রয়েছে এবং এতে তাকে একজন মহান সুফি দরবেশ ও সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। একটি উত্কীর্ণ লিপি অনুসারে তিনি ৭৬৩ হি. পূর্বে সিকান্দর শাহের রাজত্বকালে মৃত্যুবরণ করেন। 
এই উত্কীর্ণ লিপি থেকে আরও জানা যায় যে, মাওলানা আতাকে সুলতান সিকান্দর শাহ ও শামসুদ্দিন 
মুজাফ্ফর শাহ গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । তার স্মৃতির প্রতি হোসেন শাহেরও গভীর শ্রদ্ধ ছিলো | 

খান জাহান: 

সাধারণ্যে খান জাহান আলী নামে পরিচিত । খান জাহান ছিলেন বাংলার মুজাহিদ দরবেশগণের অন্যতম | 
তিনি বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন সম্প্রসারণ ও ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। 
জনপ্রবাদে তাকে আধুনিক খুলনা জেলার দুর্গম অঞ্চলগ্তলো জয়ের এবং এ এলাকাসমূহে আবাদী গড়ে তোলার 
কৃতিত্ব দান করে। এই অঞ্চলসমূহ আয়্তাধীনে আনয়ন করার পর, তিনি লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে 
মনোনিবেশ করেন । তার স্মৃতির সম্মার্থে ৮৬৩ হিজরী সলে তার সমাধির উপর একটি সৌধ নির্মাণ করা হয় । 
সমবেত হন। 

শাহ ইসমাইল গাজী: 

শাহ ইসমাইল গাজী ছিলেন একজন মুজাহিদ দরবেশ । এদেশে ধর্ম-বিস্তার এবং মুসলিম রাজ্যের সম্প্রসারণ ও 
সংহতির জন্য মুসলমানগণ এই সিদ্ধ পুরুষের নিকট খুবই খণী। সপ্তদশ শতকের শান্তারী সুফি পীর মুহাম্মদ 
তার রচিত রিসালাত আল শাহাদা নামক ফারসি গ্রন্থে এই দরবেশের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। 
শাহ ইসমাইল গাজী মক্কায় কোরেশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি ধর্ম প্রচারের নিমিত্তে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে 
লক্ষাবতীতে এসে পৌছেন। বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন শাহ (১৪৫৯-৭৪খি.)এর সাথে সাক্ষাত করেন। 
সুলতান ইসমাইল গাজীকে একটি সৈন্যদলের অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজাদের অধীনে 
সীমান্ত এলাকাসমূহ দখল করার ভার তার উপর অর্পণ করেন। এই সিদ্ধপুরুষের সমাধি রংপুর জেলায় 
অবস্থিত। 

সমাজে সুফিগণের অবদান 

(প্রত্যুত্তর) তারা তাদেরকে দুআ করেন- আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশান্তি দান করুন ।” এ আয়াতে সুফিগণের 
বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে-তারা ভ্রমণ করে এবং তারা কেউ গালি দিলেও তার জন্য মঙ্গল কামনা করে । 
তাসউফের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো সায়র তথা ভ্রমণ করা। আধ্যাত্ম সাধনায় উন্নতির জন্য সায়র করা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । তাই সুফিসাধকগণ দেশ দেশান্তরে ভালোবাসার ফেরিওয়ালা হয়ে ঘুরে বেড়ান । এভাবে তারা 
ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং অতীন্দ্িয়বাদ ও স্বগীয় প্রেমের প্রসার সাধন করেন । তারা মানুষের নৈতিক ও 
মানসিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করেন। তাদের আদর্শ চরিত্র, অসামান্য নৈতিক বল এবং দুঃস্থ মানবতার 
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জন্যে তাদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অযুসলমান জনসাধারণকেও তাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। 
এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের উদারতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য যা সুফিগণ- আদর্শ অনুসন্ধানকারী ও সমাজের 
নির্যাতিত মানুষের কাছে তুলে ধরেন। এ সকল আদর্শপুরুষের প্রচারকার্য অমুসলমানকে ইসলামের সিগ্ধ ছায়া 
তলে আকৃষ্ট করে। ইরান দেশের একজন সুফি সাধক খাজা মুঈন উদ্দিন চিশতীর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে এ 
উপমহাদেশে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে । এটি সর্বজন বিদিত। বঙ্গদেশে 
এ সুফিসাধকের শিষ্যগণ ইসলাম প্রচার ব্যাপক ভূমিকা রাখেন । 

মুসলিম রাজ্যবিস্তার ও সংহতি 

ইসলামের প্রচার প্রসার ছাড়াও মুসলমানদের রাজ্য বিস্তার ও সংহতিতে সুফিসাধকগণের ভূমিকা অপরিসীম । 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা পৃথ্থিরাজ ও সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর মধ্যে যুদ্ধ চলছিল । সুলতান ঘুরী কয়েকবার 
পৃথ্থিরাজের কাছে পরাজিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু খাজা মুঈন উদ্দিন চিশতীর 
আজমীর আগমনের পর পৃথ্থিরাজ সুলতান ঘুরীর কাছে পরাজিত ও নিহত হয়। উল্লেখ্য, ভারতে পৃথ্থিরাজ 
শাসন অবসানে এবং নতুন একটি ভাবধারা প্রবর্তনে খাজা মুঈন উদ্দিন (রোাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ছিলেন 
অগ্রদূত |" 

মুসলিম শাসনের সংহতির ক্ষেত্রেও সুফি দরবেশদের অবদান উল্লেখযোগ্য । বান্তবিকই মুসলমান সেনাপতিদের 
সামরিক ও ভৌগলিক বিজয়ের সাথে সুফি দরবেশগণ ইসলামে দীক্ষাগ্রহণকারী ও শিষ্য সংগ্রহ করে নৈতিক 
বিজয় যুক্ত করেন । সুফিগণের নিরব সাধনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সামান্য সংখ্যক সৈন্যদলের উপর নির্ভর করে 
বিপুল সংখ্যক ভিন্ন ধম্ীয়ি অধিবাসীদের উপর প্রভূত্ব বজায় রাখা মুসলমান শাসকদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
মুসলমানদের দুভগ্যি ও দুযোগের দিনে সুফিগণ তাদের অভিভাবকরূপে তাদের মাঝে এসে দীড়িয়েছেন। 
তাদের অসামান্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি দ্বারা মুসলমানদের উপর অমুসলমানদের অত্যাচার বন্ধ 
করেছেন । মুসলমানদের রক্ষার্থে নৈতিক শক্তি ফলপ্রসূ না হলে তারা অন্ত্রও ধারণ করেছেন । বাংলার সুলতানি 
আমলে সুফিদরবেশগণ বিভিন্ন সময় সমরযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছেন। 
শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারে সুফিগণের অবদান 

সুফিসাধকগণ বড় পণ্তিত ও আলিম হন । তারা যেখানেই গেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন । এতদাঞ্জলের 
প্রখ্যাত সুফিসাধক মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা, মাখদুম শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মুনিরি, হযরত নিজামুদ্দিন 
আউলিয়া, শেখ আলাউল হক, হযরত নুর কুতুবে আলম । তাদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহগ্তলো ছিল শিক্ষা ও 
জ্ঞানের কেন্দ্র । ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সুফি আবু তাওয়ামা সোনারপাও-এ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। 
বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ছাত্রদের ভীর ছিল এমনকি উত্তর ভারত থেকেও 
এ মাদ্রাসায় ছাত্ররা লেখাপড়া শিখার জন্য ভর্তি হতো । শায়খ নুর কুতুব আলম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার 
খ্যাতি পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে ছিল । সুলতান হোসেন শাহ এ মাদ্রাসার জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। 
ইসলামি বিশ্বের ধমীয়ি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পেছনে কোন না কোন সুফিসাধকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান 
অনস্বীকাৰ্য । প্রবন্ধে এর পুরো চিত্র উপান্থাপন করা সম্ভব TA | 


সুফিসাধকের খানকাসমূহ জনহিতকরমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিচিত । এখানেই সষ্টা সন্ধানী মানুষেরা 
তাদের মনের শান্তি খুজে পায়। খানকাহগুলো ছিল একাধারে চিকিৎসালয় এবং আশ্রয়স্থল । যেখানে দুঃস্থ, বদ্ধ 


7. হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল, বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃ.৩৯-৪০ 
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উম্মাদ এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা সরাসরি আশ্রয় লাভ করে । তারা শায়খ ও তদীয় শিষ্যদের নিকট লাভ করে সেবা, 
চিকিৎসা ও আন্তরিক যত্র। উল্লেখ্য, অস্কার বিজয়ী এ. আর. রহমানের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি এখানে 
প্রণিধানযোগ্য ৷ সুফি করিমুল্লাহ শাহ কাদেরির সেবা-যত্বে এবং আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তার পুরো পরিবার ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন ।৮ 


প্রত্যেক খানকাহর সাথে একটি করে লঙ্গরখানা বা বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকে । যেখানে গরীব ও অভুক্ত 
লোকদের খাবার দেয়া হয়। এভাবে সুফিসাধকদের খানকাহ ও লঙ্গরখানাগুলো দুঃস্থ বিপন্ন মানুষের নিকট এক 
মহামুক্তির দ্বার উম্মুক্ত করে দেয় । বিনা খরচে খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সুফিসাধকগণ দেশের দীনদুঃখী 
ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে এবং তাদের অনুভূতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝতে সক্ষম হন । 
সুফিগণের অসাম্প্রদায়িক নীতি 

বঙ্গদেশে সুফিসাধকগণ যেসব খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল লোকদের 
মিলনকেন্দ্র ছিলো । এ কেন্দ্রগুলো অবারিত প্রতিষ্ঠান ও খোলাখুলি আলোচনার স্থানে পরিণত হয়। এভাবে 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান একটা উদারনৈতিক ও অনুকূল 
পরিবেশের সৃষ্টি করে। ফলে উভয় শ্রেণির জনগণ একে অন্যের নিকটতর হয় এবং একে অন্যের মতামত 
বুঝতে পারে । 

সুফিসাধকের সততা ও ব্যক্তিত্ব তাদের মানবতা ও সেবা প্রীতি ও উদারতা-শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণির 
হিন্দুরাজগণকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাদের অনেকেই সুফিদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে । অনেকে 
ইসলাম গ্রহণ না করলেও সুফিসাধকদের মানবতা ও অলৌকিতায় বিশ্বাসী হয় । 


উপসংহার: 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি মানুষের মানবিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত 
হয়েছি ৷’ তিনি পুরো জীবন মানুষকে মানবিক করার মানসে সংগ্রাম করেছেন। মহৎ প্রাণ সুফিসাধকগণ তার 
উত্তম চরিত্র ধারণ করে যুগে যুগে দেশে দেশে ভালোবাসার ফেরিওয়ালা হয়ে ভ্রমণ করেছেন। আর 
সত্যানুসন্ধানী মানুষ তাদের চরিব্রগুণে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। বঙ্গদেশেও 
ইসলামের আলো সুফিসাধকগণের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করে । সুফিসাধকগণ পৃথিবীর যেখানেই ইসলাম প্রচার 
বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন। যারা তাদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা জীবন দিয়ে এ 
মানবতাবাদী ধর্ম ইসলামকে রক্ষা করেছেন। কালকালান্তরে তাদের দেখানো পথে তাদের উত্তরসূরিরাও এ 
আদর্শ চর্চা এবং তাদের দেখানো পথে অবিচল থাকার কোন বিকল্প নেই । 


লেখক : 
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয় | 


. Rahman was introduced to Qadiri tariqa when his younger sister was seriously ill 1984. His mother was 
a practicing Hindu. At the age of 23, he converted to Islam with other members of his family in 1989 
changing his name to Allahrakka Rahman (A.R. Rahman). His father’s untimely death had put several 
financial pressures on the family, which included four children. His spiritual minded mother had met 
and gained immense succour, from a Sufi saint, peer Karimullah Shah Qadri...(https://www.dawn.com) 
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মাইজভাগার দরবার শরীফ অধ্যাত্ব শরাফতের অন্যতম মাইলফলক 


প্রসঙ্গ : গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ঝাদাসা সিরা আসি) ও তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারী 
/শ) মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন আলকাদেরী 





বিশ্ব আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ও তীর্থভূমি মাইজভাগ্তার দরবার শরীফ । এ পবিত্র ভূমির 
প্রতিটি মাটি ও বালিকণা অতীব মর্যাদাবান ও সম্মানীয় । সেজন্য বলা হয়েছে- 

“আয়না-এ-রাজে খোদা হে খাকে মাইজভাগ্ডার কা, 

জাল্ওয়া-এ-কুদরত কি হে হার্‌ জার্রা উছ দরবার কা” 
অর্থাৎ; মাইজভাগ্তার শরীফের ধুলাবালি আল্লাহ্‌ পাকের ভেদের আয়না ও তার কুদরতের জলওয়া, কেননা এ 
পবিত্র আধ্যাত্ম শরাফতে শায়িত আছেন বেলায়তে মোত্লাকা-এ আহমদীর ধারক ও বাহক মাইজভাণ্ডারী 
ত্ুরীকনার প্রবর্তক ইমামুল আউলিয়া হুজুর গাউছে আজম, মাহ্বুবে ইয়াজদানী মুশকিল কোশা, হাযত রাওয়া 
মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাপগ্তারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি 
থানাধীন মাইজভাণ্ডার গ্রাম, ছায়াঘেরা পাখীডাকা বাগানতুল্য এক নিভৃতি শান্তিময় পল্লী, যাহার আধ্যাত্ম 
শরাফতের কল্যাণে সারা বিশ্বে ইহা “ মাইজভাগ্ার দরবার শরীফ” নামে খ্যাত সেই মহান গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারীর এই স্থানে ১২৩৩ বঙ্গাব্দ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ ১লা মাঘ শুভ আর্বিভাব। আল্লাহ তায়ালা নিজ 
সৃষ্টিকুলকে তার বাণী এবং আহ্বান পৌছে দিতে যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এসব নবী-রাসূলদের মধ্যে 
যারা আসমানি কিতাব পেয়েছেন তারা রসুল এবং নবী । পক্ষান্তরে যারা নবুয়ত পেয়েছেন তবে আসমানি 
কিতাব পাননি তারা নবী, নবুয়ত ও রিসালতের ধারাবাহিকতা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে । এই লক্ষ্যে তিনি খাতামুন নবীয়টান বা শেষ 
নবী । নবুয়ত ও রেসালতের সাথে সাথে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
এর উপর একটি অন্যতম নেয়ামত হল বেলায়ত। খোদাপ্রদত্ত এই তিন ক্ষমতা বলে আল্লাহ্র দীদারে তিনি 
মেরাজ গমন করেন । নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন 
(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), তাবেঈন, তবে তাবেঈন এর যুগ সমাপ্তি শেষে অলি-বুযুর্গদের মাধ্যমে জীবন 
বিধান হিসেবে ইসলাম ধর্মকে আমরা পেয়েছি। ইসলামের সবুজাভ ঝান্ডা আজ সারা বিশ্বে উড়িয়ে চলেছেন 
আউলিয়ায়ে ইজাম। অনুরূপভাবে আমাদের উপমহাদেশে ও ইসলামের সৌরভ ও দীপ্তি ছড়িয়েছেন মহান ওলী 
আল্লাহগণ । বাংলার ভূ-খন্ডে ইসলামের সার্বজনীন গণ মুখীরূপ প্রচার-প্রসারে যে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামগণ 
অসামান্য অবদান রাখেন, তাদের মাঝে স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম জেলার 
ফটিকছড়ি থানাধীন মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের দিকপাল হুজুর গাউছুল আযম শাহ সুফি মওলানা সৈয়দ 
আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অগ্রজ এবং উনার পরে আরেক কীর্তিমান জ্যোতির্ময় দিকপাল 
গাউছুল আজম মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ৷ যার 
প্রসঙ্গে হযরত কেবলা (ক:) বলেছিলেন, 
“ইয়েহ্‌ হামারে বাগকা গোলে গোলাব হ্যায়, হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)কা চেহারা ইছমে আয়া হ্যায়, 
উছকো আজিজ রাখো, মাইনে উছকা নাম গোলামে রহমান রাখহা ।” 
অর্থাৎ" ইনি আমার বাগানের গোলাপ ফুল। নবী হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর চেহারা উনার মধ্যে 
দৃশ্যমান। উনাকে সম্মান করো । আমি উনার নাম গোলামে রহমান রাখলাম । 
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বাবা ভাণ্ডারী (ক:)'র পর উক্ত খেদমত যারা আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের মাঝে বিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষ গাউছে 
জামান খাদেমুল ফোকরা শাহ সুফি মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কোদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) ৷ যিনি মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অনেক কিতাব লিখে আশেকদের অন্তরের খোরাক মিঠিয়েছেন এবং 
বিরোধীদের দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ডারীর পর এই 
ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন ওনারই ৩য় শাহজাদা ত্রীকায়ে মাইজভাগ্তারীয়ার অন্যতম দিকপাল ও তরী 
শাহ্সুফী মওলানা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি)। তারই ধারাবাহিকতাই সর্বশেষ 
খেদমত দিচ্ছেন এবং এ পথকে আরো বেগবান করছেন গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ও গাউছুল আজম বাবা 
ভাণ্তারীর কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) পবিত্র রক্তের শানিত ধারা ও উত্তরাধিকারী, প্রিয় নবীজীর আওলাদ, 
মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি) যিনি সৈয়দ মওলানা এমদাদুল হক মাইজভাগ্ারী মোদ্দা জিলুহুল আলি) 
এর খেলাফতপ্রাপ্ত ও স্থলাভিষিক্ত একমাত্র আওলাদ । 
খিস্টীয় ১২-১৩ শতকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার প্রয়োজনে অলীদের মাধ্যমে সূফী তরীকা বিস্তার লাভ করে। 
প্রায় একই সময়কালে মোগলদের আক্রমণে বাগদাদে আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
মুসলমানরা স্বর্ণ শিকড়ে আরোহন করা আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের ফলে ইসলামের অপুরনীয় ক্ষতি সাধন 
হয়। মুসলমানদের সেই ক্ষয়িংসু অবস্থাকে পুনরুদ্ধার করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা 
রাখেন আওলিয়ায়ে কেরামগণ তথা সূফী সাধকরা। এ জন্য সময়টিকে সূফীবাদের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে 
আখ্যায়িত করা হয়, উক্ত সময়ে তথা ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের জিলান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন গাউছুল 
আজম দস্তগীর, মাহবুবে রাব্বানী, কুতবে লা-ছানী, হুজুর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) নামক মহান একজন যুগ সংস্কারক ওলী, যার কারণে উনার উপাধি ২য় মহিউদ্দিন । 
যুগের বা সময়ের নানা বিবর্তনের ফলে ধর্মের নানাবিধ মতানৈক্য, খেলাফতে ভোগবিলাস প্রবণতা বৃদ্ধি এবং 
গৌড়া রক্ষণশীল শ্রেণীর উদ্ভবে ক্ষয়িংষু হয়ে পড়ে মুসলিম সাম্রাজ্য । ধর্মের এ নানাবিধ সংকটের মধ্যে হযরত আবু 
সালেহ মুসা দোস্ত জঙ্গী ও আমাতৃল জব্বার উম্মুল খায়র ফাতেমা উভয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন গাউছে পাক, 
যারা রসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পবিত্র বংশধর । কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব, 
ইতিহাস, তর্ক শাস্ত্র, দর্শন সহ ইত্যাদি বহু বিষয়ে যার পারদর্শিতা ছিল। কঠোর সাধনা তথা মোরাকাবা- 
মোশাহাদার মাধ্যমে নিজের হদয়-মন অষ্টার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হন এবং পরিপূর্ণ কামালিয়াত অর্জন করেন। 
৫২১ হিজরীর শেষভাগে প্রখ্যাত সুফী হযরত ইউসুফ আল-হামাদানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর পরামর্শে 
ধর্ম প্রচার শুরু করেন । বেলায়তের সর্বোচ্চ মকামে পৌছে ঘোষণা করেন_ 

“আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের ফলে কুতুব হলাম, 

সমস্ত অলীগণ আমার পদাঙ্ক অনুসারী, 

সম্মান প্রতীকসহ আমার প্রার্থীত বন্ত আমি পেয়েছি। 

তাজ আমায় পড়ানো হয়েছে ।” 
সুতরাং সমস্ত কুতুবগণই বন্ধু-ভাবাপন্ন । তোমরা আমার অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তোমরা আমারই পুরুষ 
বা পৌরুষ। আমি তোমাদের জন্য খোদায়ী প্রেম মদীরায় বিভোর । খোদায়ী প্রেমিকদের মধ্যে আমার স্থান । 


২৮ nt 
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আলী ইবনে মুহাম্মদ হলেন “ইবনে মারদানিশ এর একজন সৈন্যবাহিনীর সদস্য ছিলেন। একজন পুত্র সন্তান 
লাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে গাউছুল আজম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর 
কাছে বাগদাদ সাক্ষাৎ করেন, সেখানে তিনি তার মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন, হুজুর গাউছে পাক (কাদ্দাসা 
সিররাহুল আজিজ) আলী বিন মুহাম্মদকে তার পিঠের সাথে পিঠ লাগিয়ে নিজের এক রূহানী সন্তানের স্থানান্তর 
করেন । ফলে ১১৬৫ খু: ৫৬০হি: ২৭শে রমজান মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আল্-আরাবী আবু বকর 
মুহিউদ্দীন। তিনি ইবনে আরাবি নামে পরিচিত । পরবর্তীতে ইসলামী বিশ্বে ইবনে আরাবী “শাইখুল আকবর” 
এবং ইসলামী বিশ্বের বাইরে ডকুর ম্যাক্সিমাস নামে পরিচিত হন । জ্ঞান পিপাসু ইবনে আরাবী ইউরোপ, 
আফ্রিকা ভ্রমণ করে ৫৯৮হি: পবিত্র মক্কা নগরীতে হিজরত করেন । সেখানে ইউনুছ বিন ইয়াহইয়া আল 
হাশেমীর সাথে মিলিত হন, যিনি গাউছে পাকের একজন বিখ্যাত ছাত্র, ইউনুছ বিন ইয়াহইয়া, ইবনে 
আরাবীকে পবিত্র কাবা ঘরে সম্মুখে গাউছে পাকের “খিরকাহ্‌” বা আলখেল্লা মোবারক প্রদান করেন। উক্ত 
খিরকাহ পরিধানের মাধ্যমে ইবনে আরাবী আনুষ্ঠানিকভাবে “কাদেরিয়া” তরিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। এ বিখ্যাত 
সূফী আট শতাধিকের মত গ্রন্থ রচনা করেন। তম্মধ্যে- আল্‌ ফুতুহাতুল মাকিয়াহ এবং ফুসুস-আল হিকম” 
প্রসিদ্ধ । আল ফুতুহাতুল মাক্কিয়াহ এর পৃষ্ঠা সংখ্যা সতের হাজার। এটি একটি “এনসাইক্লোপিডিক বা 
বিশ্বকোষ মানের । উক্ত গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামের শুরু থেকে তার জন্মকাল পর্যন্ত ৫৬০ বছরে বিকশিত 
সুফীবাদের ধারাবাহিকতা উল্লেখ করেন। আর ৬৩৭হি: রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক 
স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ফুসুস আল-হিকম গ্রন্থটি রচনা করেন। ২৭টি অধ্যায়ে ইবনে আরাবি তার আধ্যাত্মিক চিন্তা- 
চেতনা ও শিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন এ কিতাবের একই সাথে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শেষ নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সর্বধিক গুরুত্বপূর্ণ নবী ও রাসুলদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার 
তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, এ অসামান্য রচনায় তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ Bela (ACO অলদ) জন্মের ভবিষ্যৎ 
বাণীও করেছেন, সেখানে তিনি বলেন- 

“মানবজাতির মধ্যে হযরত শীষ (আলাইহিস সালাম) এর অনুসারী ও তার রহস্যের ধারক এবং বাহক এক 
ছেলে ভূমিষ্ঠ হবেন, এরপরে এমন মর্ধাদা সম্পন্ন আর কোন ছেলে জন্যগ্রহণ করবেন না। তিনিই খাতেমুল 
অলদ হবেন। তিনি আরও বলেন- এ ছেলের অব্যবহিত পূর্বে তার এক বোন জন্মগ্রহণ করবে । তার জন্ম চীন 
প্রান্তে হবে। তার ভাষা সেই নগরের ভাষা হবে। অতঃপর নর-নারীর মধ্যে বন্ধ্যা রোগ সংক্রমিত হবে । জন্ম 
কিংবা প্রজনন ব্যতিত বিবাহের আধিক্য হবে । মানবজাতিকে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাবেন, কিন্তু 
সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবেনা । সে যুগে মুমেনদের তিরোধানের পর মানব স্বভাব চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাবে 
পরিণত হবে। হালাল-হারাম পরিচয় করবে না, ধর্ম ও বিবেচনা হতে দুরে সরে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নির্দেশে 
কামস্পৃহা চরিতার্থ করতে মশগুল থাকবে ।” 


সে অলীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন- তিনি সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তের অধিকারী হবেন। এ 


ইবনে আরাবীর ভবিষ্যৎ বাণীর প্রায় ছয় শতাধিক বৎসর পর ইসলামী হুকুমত বিলুপ্তির ফলে মুসলিম সমাজে 
নানা মতানৈক্য পুণরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ক্ষমতার দ্বন্দ, গৃহযুদ্ধ, পার্থিব লোভ-লালসা, সাম্প্রদায়িক 
হানাহানি, নান্তিকতাবাদ, ধর্মীয় গোড়াবাদ ইত্যাদি নৈতিক অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে মানব সমাজ 
অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়। পাপে নিমজ্জিত এ ক্রান্তিকাল থেকে উদ্ধারের মানসে ধর্মের সত্যিকার 
স্বরূপ পুণঃ প্রতিষ্ঠা করতে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত মাইজভাণ্ডার গ্রামে এক শিশু ১২৩৩ 
বাংলা, পহেলা মাঘ ১৮২৬ খী:, রোজ বুধবার জন্গ্রহণ করেন, সৈয়দ মতিউল্লাহ এর ওরসে সৈয়দা 
খায়রুনেসা এর বংশে । হাদীসে নববীর আলোকে শিশুপুত্রের নাম রাখা হবে জন্মের সপ্তম দিনক্ষণে ৷ এর মধ্যে 








তৃতীয় দিবসে সৈয়দ মতিউল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারলেন হায়াতুন্নবী, তাজেদারে মদীনা হুজুরে পাক ' 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছেন_ 

“হে মতিউল্লাহ! তোমার ঘরে আমার প্রিয় মাহবুব আহমদ উল্লাহ্‌ এসেছেন ।” 

স্বপ্নের আদেশ পাওয়া মাত্র রাসূলে পাকের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেয়া নাম আহমদ উল্লাহ-ই রাখা 
হয় উক্ত শিশুপুত্রের নাম । গাউছে পাককে সে রকম চার বছর চার মাস বয়সে মক্তবে পাঠানো হয় সে প্রথা 
অনুযায়ী হযরত কেবলাকে চার বছর চার মাস বয়সে স্থানীয় মক্তবে ভর্তি করানো হয় এবং সেখানে থেকে তিনি 
আরবি, বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৮৪২ সালে ভারতের কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় 
ভর্তি হন। আট বছর কুরআন তাফসীর, হাদীসে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ফিক্হ, মানতিক, 
অর্জন করেন । সেখানে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম (First Class First) Eie অর্জন করে যশোরে কাজী 
পদে নিয়োজিত হন। উক্ত সময়ে মুনসেফী পরীক্ষায় প্রথম স্থানের গৌরব অর্জন করেন । ১৮৫২ শী: কাজীর পদ 
হতে অব্যাহতি দিয়ে কলিকাতার মুন্সী ৰো-আলী মাদ্রাসায় মুদাররিসে আউয়াল (প্রধান মুদার্রিস) হিসেবে 
শিক্ষকতা শুরু করেন, উক্ত মাদ্রাসায় অবস্থানকালে একদিন পালকিযোগে এক ওয়াজ মাহফিলে যাওয়ার পথে 
দূরদর্শী তীক্ষ দৃষ্টি সম্পন্ন একজন অলী আল্লাহ্‌র অর্তচক্ষুতে ধরা পড়েন। আর তিনি অন্য কেহ নন, বরং 
পীরানে পীর, গাউছুল আজম দস্তগীর, হুজুর আব্দুল কাদের জিলানী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর বংশধর 
হযরত সৈয়দ আবু শাহামা মোহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহোরী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ), হযরত 
সৈয়দ আবু শাহামা লাহোরী এর আমন্ত্রণ স্বাদরে গ্রহণপূর্বক তার আহ্বানে সাড়া দেন। যুবক সৈয়দ আহমদ 
উল্লাহকে (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) নিজের পাশে বসিয়ে কিছু সময় রহস্যপূর্ণ আলাপ করেন এবং উত্তম 
খাবারের আয়োজন করে তা গ্রহণ করতে আত্বান জানান। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) “বিসমিল্লাহ” বলে খাওয়া শুরু করেন। পাত্রপূর্ণ বিশেষ খাবার শেষ হয়ে গেলেও হযরত কেবলার 
(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তৃপ্তি মিঠলোনা, আরো খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, হযরত কেবলার এ রকম 
তৃষ্ঞার্ত মুখ দেখে সৈয়দ হযরত আবু শাহামা লাহোরী (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মুচকী হেসে বললেন, 
“হে প্রিয়তম! আমার রান্নাঘরে আপনার জন্য রক্ষিত সবকিছু পরিবেশন করা আছে। এর অধিক আপনি 
প্রয়োজনে নিজ হস্তে পাক করে খাবেন ৷” 

পরবর্তীতে তিনি সৈয়দ আৰু শাহামা লাহোরী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর নির্দেশ ক্রমে তদীয় বড় ভাই 
সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ সাহেবের খেদমতে গিয়ে ফয়েজ গ্রহণ করেন। 

এভাবে হযরত কেবলা কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) দু'জন মহান তাপসের ফয়জে রহমতে অভিষিক্ত হন। 
উভয়ের সান্নিধ্যে থেকে ইলমে লুদুমির সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণ করে তিনি বেলায়তে এহসানের অধিকারী হন। 
তারপর থেকেই তার জজবাতি হাল বা অবস্থা বেড়ে গিয়ে অধিক কাল ধরে মোরাকাবা-মোশাহাদায় দিন 
কালাতিপাত করতে থাকেন ১৮৫৭ খ্ৰী: সেখানে তিনি অত্যধিক দূর্বল হয়ে পড়লে শ্রদ্ধেয় জননী বাড়ীতে নিয়ে 
আসার সিদ্ধান্ত নেন: হযরত কেবলার (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মেঝভাই সৈয়দ আব্দুল হামিদ সাহেব 
কলিকাতায় গিয়ে হযরত কেবলার পীর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাকে নিজ গ্রাম বাংলাদেশের চট্টগ্রাম 
জেলার ফটিকছড়ি থানার মাইজভাণ্ডার নিয়ে আসেন । পীরের নির্দেশে নিজ গ্রামে ফিরে আসার পর তার 
খোদায়ী বেলায়ত শক্তির মহিমা ছড়িয়ে পড়তে থাকে । একজন মহান অলী হিসেবে মানব সমাজে হযরত 
কেবলার বিকাশ লাভ করতে থাকে । ভাব-বিভোর অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর যে সমস্ত 
জজবা সম্বলিত রহস্যপূর্ণ কালাম করতেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । এর মাধ্যমে তার প্রাণ কতৃত্ব সম্পন্ন বেলায়ত 
শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে । তন্মধ্যে কয়েকটি বাণী ছিল নিমনরূপ- 
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تاج دو بودہ بدست سرور پیغمراں 
ایك نھادہ برسر شاہ احمد الله ب ےگماں 


“নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট দু'টি টুপী ছিল। তিনি একটি আমার মাথায় এবং 
অপরটি হযরত পীরানে পীর সাহেবের মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন ।” 
আমি একদিন আমার ভাই পীরানে পীর সাহেবের সাথে কাবা শরীফে ঢুকে দেখতে পেলাম, হযরত রসুলে 
করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হৃদয় (অন্তর) মোবারক এক অনন্ত সাগর বা দরিয়া, আমরা উভয়ে 
সে সাগরে ডুব দিলাম । 
তুমি একবার আমার চাদরের নীচে আস এবং দেখ, আসমান, জমিন, আরশ, কুরশী, লৌহ কলম, বেহেশত- 
দোযখ তোমাকে এক পলকে দেখিয়ে আনব। 
কুরআন শরীফ তেলাওয়াত কর, 

সালাতুত্‌ তাসবীহ ও সালাতুত্‌ তাহাজ্জুদ AT | 
বেলায়তে ওজমার অধিকারী হয়ে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) নিজ পারিপাশ্বিক এবং সমসাময়িক অবস্থা 
যুগের প্রয়োজন অনুসারে মাইজভাণ্ডারী তরীকা নামে এক যুগান্তকারী তরিকা প্রবর্তন করেন । শরীয়তের বিধি- 
নিষেধের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক নৈতিকতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী ধর্ম সাম্যের সমর্থক বেলায়তে 
মোত্লাকায়ে আহমদী (অর্গলমুক্ত এশী প্রেমবাদ) যুগের প্রবর্তন করেন। অর্গলমুক্ত এশী প্রেমবাদ হচ্ছে একটি 
বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বাধাহীন বিকাশ ও সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তি শক্তি। যা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগত 
ভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে, মাইজভাণ্ডারী তরীকা বা দর্শন হচ্ছে এই অর্গলমুক্ত এঁশী প্রেমবাদেরই ফলশ্রুতি। এ 
তরিকা মূলতঃ সিলসিলায়ে ত্বরিকায়ে কাদেরিয়া। এটি একটি নতুন স্বতন্ত্র তরীকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
তরীকার প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) নিজে সারাক্ষণ খোদায়ী ধ্যানে 
থাকতেন বলে কোন বইপত্র লিখে যাননি । ফলে সাধারণের কাছে এ তরীকা যেমন অস্পষ্ট ছিল তেমনি 
গৌড়াপন্থিরা না জেনে সমালোচনা করেছে বারবার । 
এমতাবস্থায় বিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষ গাউছুল মাইজভাণ্ডারী ও বাবা ভাণগ্ডারীর আওলাদ সৈয়দ দেলাওর 
হোসাইন মাইজভাগ্ডারী এবং ওনার শাহজাদা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল 
আলি) এবং উনার একমাত্র শাহজাদা হযরত সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি) 
সর্বপ্রথম রহস্যাবৃত মহাসমুদ্ররূপী মাইজভাণ্ডারী তরীকা জনসমক্ষে তুলে ধরেন, হযরত শাহ সুফি সৈয়দ 
এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি) বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, সেমিনার, সংগঠন সংস্থা, 
সামাজিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আখেরী চাহার সোম্বাহ উপলক্ষে ওলামা সমাবেশ, ২৭শে রবিউল আওয়াল ঈদে 
মিলাদুন্নবী (সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মানবসেবামূলক ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী 
তরীকার স্বরূপ উম্মোচন করেন। মহাসাগররূপী এই ত্রীকার প্রায়োগিক অনুশীলন, মানব মুক্তির দিশারী 
CRT BIA A সপ্ত পদ্ধতি তিনি জন সমক্ষে প্রকাশ করেন, যার সংক্ষিপ্ত রূপ হল-_ 
আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন । 
অনর্থ পরিহার করা । 
অষ্টার ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছাকে বিলীন করা | 
কঠোর সংযম সাধনা করা | 
পরদোষ পরিহার করে নিজ দোষ খোজা । 
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= সব ধরণের লোভ-লালসা থেকে বিমুখ হওয়া । 
এ নির্বিলাস জীবন-যাপন । 
এ তরীকার প্রচার-প্রসার আরো বেগবান করেন শাহ সুফি মওলানা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা 
জিলুহুল আলি) ও তদীয় শাহজাদা হযরত সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি)। 
হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার মহান গাউসিয়তের প্রভাব বিস্তার করে 
অসংখ্যজনকে খেলাফত প্রদান করে অলী বানিয়ে ভাগ্যবান করেছেন। নিজেকে গোপন রাখতে সদাসর্বদা 
সচেষ্ট থাকলেও ভক্ত এবং সাধারণের প্রয়োজনে মাঠেঘাটে, অলি-গলিতে সর্বব্র অজস্র অলৌকিক ঘটনা ও 
কারামত দেখিয়েছেন । 
মওলানা সৈয়দ আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী বলেন_ 
“সেথায় এক মহাজন, নূরে আলম গাউছে ধন, 
সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার, 
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে, টুটাফাটা দিল কিনিয়ে 


তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আমীর, চট্টগ্রাম হাটহাজারী থানাধীন ইমামে আহলে 
সুন্নত আল্লামা গাজী সৈয়দ আজীজুল হক আল-কাদেরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ফার্সি ভাষায় লিখিত তার 
“দিওয়ানে আজিজ” কসিদায় হযরত কেবলার প্রশংসাগীতি রচনা করেছেন এভাবে_ 

কুতুবুল আক্তাবে বেলাদে মাশরেকী | 

উ-ছেরাগে উম্মাতানে আহমদি |” 

হযরত শাহ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কাদেরী, যিনি পূর্বাঞ্চলের বিকশিত কুতুবুল 
আফতাব । তিনি মাইজভাণ্তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত “গাউছুল আজম” নামধারী বাদশাহ্‌। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসালাম)'র আহমদি মসরব উম্মতগণের চোরাগে হেদায়ত বা আলোকবর্তিকা । হুমা পাখীর মতো 
তার অনুগ্রহের ছায়া দূর্ভাগাকে ভাগ্যবানে পরিণত করে । জগতবাসীর জন্য তিনি লালগন্ধক বা স্পর্শমণি সদৃশ | 
রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মানীয় 
প্রতীক বা তাজ ছিল। এই সম্মান প্রতীকের মধ্যে একটি জীলান নগরের বাদশাহ হযরত গাউছুল আজম 
দস্তগীর শেখ মুহিউদ্দিন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এবং অপরটি গাউছুল 
আজম মাইজভাগ্তারী শাহ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর ছের মোবারকে নিশ্চিতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণেই তিনি “পূর্বাঞ্চলে আবির্ভূত গাউছুল আজম” রূপে পরিচিত। ফলে তার রওজা 
মোবারক মানব, দানব, জ্বীন, ইনসান সকলের জন্য খোদায়ী বরকত হাসিলের উৎসে পরিণত হয়েছে। 
এ রকম আরো অনেক মুফতী, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, অলী-আল্লাহদের অসংখ্য প্রশংসাবলীতে ফুটে উঠেছে 
গাউছুল আজম মাইজভাণগ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) শান, মান, মর্যাদা । 
হযরত মুহিউদ্দিন ইবনেল আরাবী প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে যে একজন খাতেষুল অলদ বা গাউছুল আজমের 
জন্মের ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তা পরিপূর্ণ ভাবে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ)'র সাথে মিলে যায় । আরাবীর বর্ণিত ভবিষ্যৎ বাণীর লক্ষণগুলো একবার মিলিয়ে নিই_ 








= হযরত শীষ (আলাইহিস সালাম) আহমদীযুল মশরবী নবী ছিলেন। হযরত গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ও আহমদীয়ুল মশরব অলী | 
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর পূর্বে তার এক বোনের জন্ম হয় । 
তার ভাষা স্থানীয় ভাষা ছিল। 
তার যুগে জন্মনিয়ন্ত্রন ও বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়। 
তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তৌহিদ ও রূহানিয়তের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
তার অবস্থান চট্টগ্রামকে চীনের প্রান্ত বলা হয়েছে কারণ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবির যুগে এ অঞ্চল চীনা 
বংশধরদের শাসনাধীন ছিল বলে বিভিন্ন বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। 

= তিনি বিভিন্ন ধর্মের নৈতিকতাকে সমর্থনপূর্বক অন্য ধর্মের আচার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। 

= তার নামের মধ্যে “আল্লাহ্‌” শব্দ বিদ্যমান | 
উপরোক্ত তত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে আমরা নিঃসন্দেহে বলব, হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ 
মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) হলেন হযরত ইবনে আরাবি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) কতৃক 
বর্ণিত “খাতেমুল অলদ এবং গাউছুল আজম হযরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম মুহিউদ্দিন আব্দুল 
কাদের জিলানী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এবং গাউছুল আজম মওলানা শাহ সুফি আহমদ উল্লাহ 
মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) উভয় জাতে পাকের মধ্যেই কেবল গাউছিয়ত (ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন 
বেলায়ত) এর ক্ষমতার সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। তারা উভয়েই এ গাউছে আজমিয়তের দাবী করেছেন এবং 
অন্যরা তাদেরকে গাউছুল আজম বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন । 
অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হল- বর্তমানে একদিকে প্রকৃত অলীল স্বরূপ এবং গাউছুল আজমিয়তের নানা 
বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা এবং অপরদিকে মহান অলী-আল্লাহ্র দরবারে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের দেয়া 
শিক্ষাকে বেদায়াত, হারাম, শির্ক বলে ফতওয়া প্রদান বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, এর দায় ও ভার 
আমাদেরকেও নিতে হবে। কারণ অলি আল্লাহদের প্রকৃত শিক্ষা সাধারণের কাছে পৌছাতে আমরা নিয়মিত 
ব্যর্থ হচ্ছি। সে শিক্ষা আগে আমাদের নিজেদের গ্রহণ করা জরুরী । মাইজভাণ্ডারী তরীকা ও আমাদের সে 
শিক্ষা প্রদান করেছে যুগান্তকারী সপ্ত পদ্ধতির মাধ্যমে । 
খেলাফতের জিম্মাদারী পাওয়ার পর অলীদের দেখানো এ শিক্ষা মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে নিরলস কাজ 
করে যাচ্ছেন প্রিয় নবীজীর আওলাদ হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী মোদ্দা 
জিলুহুল আলি) যিনি বর্তমানে দরবারে হাউছুল আজম মাইজভাগ্ডারীর সাজ্জাদানশীন, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে 
গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া)র সভাপতি । সাথে সাথে উনার পবিত্র হাতকে আরো বেগবান করেছেন 
উনারই একমাত্র শাহজাদা সৈয়দ এরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি) এবং ভবিষ্যতে এটা 
অব্যাহত রাখবেন ইনশাআল্লাহ্‌। আধ্যাত্মিকতার পাঠ নিয়ে তিনি দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ও শরীয়ত-তরীকতের রাহবার 
হয়ে উঠেন। অসীম কর্মকীর্তির কারণেই আন্তর্জাতিক সুফী সাধকের কাতারে আজ তার বিরল অধিষ্ঠান। যুব 
সমাজকে অবক্ষয় থেকে ফিরিয়ে এনে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের দীক্ষা প্রদানে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে 
বেহরমতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন) । 

লেখক : (ITT, এমএফ , বি,এ, (অনার্স), এমএ, এম ফিল, পিএইচডি গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) 

খতিব, পাঠানটুলি চাট্টস্বরাই গায়েবী মসজিদ , আগ্ববাদ, চট্টগ্রাম । 
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মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচন ও প্রচারে অছিয়ে গাউছুল আজম 


সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অবদান 
£27 শায়খ মুহাম্মদ মুহি উদ্দীন আযহারী 





উক্ত প্রবন্ধটি ১২.০১.২০১৩ তারিখে থিয়েটার ইনষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম-এ মাইজভাগ্তারী ফাউন্ডেশনে উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত 
হয়। গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে 'জ্ঞানের আলোর বর্তমান সংখ্যা থেকে পাঠকবৃন্দের সমীপে প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হবে 1] 

“এই বেলায়ত রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের অহী । তিনি 
ওফাত হইবার কয়েকদিন পূর্বে আমাকে তাহার গদী শরীফের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন। 
যেমন হয়রত আলী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর বাণী-“এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান যাহা নবী অথবা নবীর 
অছী ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারে না।” 


খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন 
মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 















১. ভূমিকা ঃ 

বর্তমান সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে ধময়ি ও সামাজিক দৃষ্টিকোনে মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও মাইজভাগ্ডার দরবার 
শরীফের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্ববহ। প্রচারের সূচনালগ্ন থেকেই এই তরিকা ও দরবার শরীফ স্বীয় বৈশিষ্ট্যগ্ুনে 
জনসমাজের প্রতিটি শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষনে সমর্থ হয়েছে। তরিকার প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম হযরত আহমদ 
উল্লাহ মাইজভাগ্ডারীর কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ওফাতের শতবর্ষের মাথায় এই তরিকার আদর্শ ও আবেদন 
ভৌগলিক সীমাবদ্ধতাকে জয় করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গবেষক, পন্ডিত, 
শান্তিকর্মী, খোদান্বেষী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণী ও মনমানসিকতার মানুষের মনে মাইজভাণ্ডারী তরিকাকে জানার 
আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। 

যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সেই বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্বের উৎস সম্পর্কে ধারনা থাকা জরুরী । আল্লাহ 
তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করছেন, (০৯০৮ (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا‎ 

“যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর” P 

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জানতে জ্ঞানীদের শরনাপন্ন হতে দিক নির্দেশনা 
দিয়েছেন । 

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, (1৯: 4 ৭৪) “তার সম্পর্কে যিনি অবগত তাকে জিজ্ঞেস 
করো । 

মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ইতিহাসে অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত দেলাওর 
হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) স্বীয় আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও কর্মগুণে একটি গুরুত্বপূর্ণ 





১ সূরা নাহল, ৪৩ । 
২ সূরা ফোরক্বান, ৫৯ । 












গাউছুল আজম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ শাহ মাইজভাগ্ারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বংশীয় ও 
আধ্যাত্মিক একক উত্তরাধিকারিত্বের গুণে গুণান্বিত এই মহাপুরুষ মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রকৃত স্বরূপ ও 
রীতিনীতি বৃহত্তর জনসমাজে সফলভাবে তুলে ধরা ও প্রচারের নিরলস প্রচেষ্টায় তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ 
ব্যয় করেছেন। 

মননশীলতা, বাহুল্য বর্জিত ও যুক্তিনির্ভর লেখনি শক্তি, মাইজভাণ্ডারী আদর্শের অনুসরণে গঠিত জীবানাচার, 
আপোষহীন নৈতিকতা, সৃজনশীল চিন্তাধারা ও দূরদর্শী কর্মনীতি ইত্যাদি দুর্লভ গুনের সমাহার এই প্রাগ্রসর 
তত্তজ্ঞানী হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)কে পরিণত করেছে 
মাইজভাগ্ডার বিষয়ক ভাবনা ও গবেষণার কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং মাইজভাণ্ডারী তরিকা বিষয়ক তত্ব ও তথ্যের 
প্রাথমিক উৎসে (Primary sorce) | 

গাউছুল আজম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার ওফাতের পূর্বে 
প্রকাশ্য জনসমাগমে নিজ দরবারের সাজ্জাদানশীন হিসেবে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ারীকে 
(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মনোনীত করার ঘোষণা দিয়ে যান। এই রূহানী উত্তরাধিকার মাইজভাণ্ডারী 
তরিকার তত্র বিশ্লেষণ, স্বরূপ উন্মোচন ও মানদন্ড নিধরিণে মূল অনুঘটকের ভুমিকা পালন করেছে। 

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) নিজেই বলছেন, “এই বেলায়ত 
রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের 'অছী”। তিনি ওফাত হইবার 
(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর বাণী ৪-“এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান, যাহা নবী অথবা নবীর অছী ছাড়া অন্য 
কেহ জানিতে পারে না । যাহা রুহানী প্রেরণা স্ম্তুত “মলকুত এলহাম” বা এলহামী ফেরেশতার কাজ কারবারের 
পর্যায়ভূক্ত। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে এলমে লদুনী বলা হয়” ।৩ 

মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রচার শুরু হওয়ার প্রথম অর্ধশতাব্দী কাল ব্যাপী এই তরিকার মৌলিক দিকগুলো জানার 
ও এর অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্র বাংলাভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ ছিলনা । ফলে এই তরিকা 
সম্পর্কে জনসমাজে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশও প্রচলন ছিল । হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী 
(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন । তিনি ছোটবড় ১০টি প্রকাশনার সাহায্যে 
এই তরিকার হাকীকত সাধারণ্যের বোধগম্য মাত্রায় তুলে ধরেন। একই সাথে গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি এই 
তরিকার বায়াত, জিকির, বরযখ ধ্যান, সাধন পদ্ধতি, উসুলে সাবআ ইত্যাদি প্রায়োগীক দিক সম্পর্কেও বিষদ 
আলোচনা করেন। 

শরীয়ত ও তরিকত বিষয়ক বিতর্ক মাইজভাণগ্ডার সংশ্লিষ্ট আলোচনার এঁতিহাসিক অনুষঙ্গ এবং মাইজভাণ্ডারী 
তরিকার সমালোচনার প্রধান নিয়ামক । হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রেক্ষাপটে শরীয়ত ও তরিকতের সমন্বিত রূপ তুলে ধরে এই তরিকা সম্মন্ধে 
সঠিক উপলদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেন। 

তিনি বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তি নির্ভর তরিকতি অনুশীলন ও প্রচারের গন্ডী থেকে বেরিয়ে এসে সামষ্টিকভাবে 
তরিকতকে চর্চা ও প্রচার করার উদ্দেশ্যে “আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী’ প্রতিষ্ঠা করেন। 





ও বেলায়তে মোতলাকা, পৃঃ ৭৩ 
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প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবদি এই সংগঠন সম্মিলিতভাবে তরিকত অনুশীলন ও মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রচারে 
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 


হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তরিকত চর্চার চিরায়ত রীতি ও 
নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাইজভাণ্ডারী তরিকায়ও পীর হওয়ার জন্য খেলাফতপ্রাপ্ত হওয়ার শর্তের বলিষ্ঠ 
প্রবক্তা ছিলেন। তার সংগ্রাম মুখর জীবন ও সামর্থ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয়েছে মাইজভাণ্ডারী 
সচেতন করার প্রয়াসে । তাত্তিকভাবে তিনি নিজে যেমন এই শর্তের সমর্থক ছিলেন, তেমনি প্রায়োগীক ক্ষেত্রে 
নিজ উত্তরাধিকারী সাজ্জাদানশীন মনোনয়নের বেলায় নিজে এই শর্তের বাস্তবায়ন করে গেছেন। 

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অত্যন্ত মানবদরদী ছিলেন। 
মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুপম বৈশিষ্ট্য মানবতার সেবা । তিনি এই বৈশিষ্ট্যকে নিজ চরিত্রে ধারন করে বিভিন্ন 
সমাজসেবা মুলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী তরিকার মানবতাবাদী দিককে সবার সামনে 
তুলে ধরেন। 

২. বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সংক্ষিপ্ত Ag ADN (Methodology & brief literature review) 
মাইজভাণ্ডার বিষয়ক গবেষনা ও ভাবনার কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক উৎস হিসেবে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন 
মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) জীবনাচার , কর্মপরিকল্পনা ও সুফী ভাবনা ভক্তের ভক্তি ও আবেগ 
নির্ভর সাধারণ আলোচনার উর্ধ্বে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু মননের বাড়তি দৃষ্টি আকর্ষনযোগ্য | 

আলোচ্য প্রবন্ধে মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচন ও এই তরিকাকে বৃহত্তর জনসমাজে তুলে ধরার প্রয়াসে 
হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর অবদান ও কর্মনীতি সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে । 

এক্ষেত্রে প্রবন্ধের আলোচনা সুনির্দিষ্টভাবে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) এর ভূমিকা ও কর্ম-নীতি ও পরিকল্পনার বিষয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল। ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই সূফীবাদ, 
তরিকত ও মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ বিষয়ক তাত্বিক আলোচনা , গাউছুল আজম মাইজভাপ্ডারীর (কাদ্দাসা 
সিররাহুল আজিজ) জীবনী, কারামাত ও শরাফত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা প্রবন্ধের গম্ডীভুক্ত 
হয়নি । 

প্রবন্ধের তত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষনে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণগ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
রচনাবলীকে উৎস ও মানদন্ড হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে । মাইজভাণ্ডারী তরিকার তাত্বিক দিক উপলদ্ধিতে তার 
রচিত “বেলায়তে মোতলাকা" গ্রন্থ ও তরিকার প্রায়োগীক দিক অনুসরনে “মূল তত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখ্তাছার' 
ও “মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া" গ্রন্থদ্ধয় প্রথম ধাপ হিসেবে গন্য ৷ “এলাকার রেনেসা যুগের একটি 
দিক' গ্রন্থে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সংগ্রাম মুখর জীবনের 
প্রতিচ্ছায়া তিনি নিজেই অংকন করেছেন। ‘মানব সভ্যতা’ বইটি এর বিষয়বস্তুর জন্য যেমন গুরত্বপূর্ণ তেমনি 
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের রূহানী উত্তরাধিকারের ক্রমধারাবাহিকতার তথ্যের এক এতিহাসিক দলীল 
হিসেবে ভিন্নধর্মী গুরত্বের দাবীদার । “মুসলিম আচার ধর্ম শরিয়ত ও তরিকত সম্পর্কিত বির্তক ও আলোচনায় 
হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট বাহক । 

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সুফিভাবনা ও কর্মনীতি ইসলামী 








গুরুত্বপূর্ণ । এই লক্ষকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তার (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্ম ও 
সুফিভাবনাকে কোরান ও হাদীসের মাপকাঠিতে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। 

মাইজভাণ্ডারী পরিমন্ডলের এক গুরত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ মাইজভাগ্তারী গান। এই গানগুলো মুলতঃ মাইজভাণ্ডারী 
আশেক-ভক্তের হদয় নিংড়ানো অর্থ এবং মাইজভাগ্ডারী তরিকা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা প্রসুত তত্বের 
আধার ৷ তুলনামুলক বিচারে ‘মাইজভাণ্ডারী’ সম্পর্কে মাইজভাণ্ডারী সাধক-ভক্তদের উপলদ্ধি ও জ্ঞান অনেক 
পরিষ্কার ও গভীর ৷ তাই হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর কর্ম 
ও দিকনির্দেশনাকে মাইজভাণ্ডারী সাধক-ভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের তাগিদে মাইজভাণ্ডারী গানের 
সাহায্য নেয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই | 

এভাবে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর ভূমিকা ও কর্মনীতিকে 
সমান্তরালভাবে একদিক থেকে কোরান-হাদীস ও অপরদিক থেকে মাইজভাণ্ডারী গানের দর্পনে প্রতিবিশ্বিত করে 
উপলদ্ধি ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে তার চিন্তাধারার মৌলিক বিষয়বন্তকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। 

৩. মাইজভাণ্ডারী তরিকাঃ 

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার নৈকট্যের সম্পর্ক স্থাপনের সাধন-পথের এক আবশ্যন্তাবী ও 
অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ তাসাউফ ৷ হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়কাল থেকে তারই 
পবিত্র দিক নির্দেশনার সুত্রধরে ইসলাম ধর্মে তাসাউফ বা অধ্যাত্ববাদের চর্চা হয়ে আসছে। 

রূহানী উৎকর্ষ সাধনের ভিন্ন ভিন্ন পথ ও পঙ্থার অস্তিত্বের ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেই রয়েছে । আল্লাহ তায়ালা 
পবিত্র কোরআনে বলছেন, (3৮ ০৫৮১৫ 158 19১১৯ ০৪৯19) 

“যারা আমার পথে সাধনা করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার অনেকগুলো পথ প্রদর্শন করবো । নিশ্চই 
আল্লাহ তায়ালা ইহসানকারীদের সাথে আছেন” ।৪ এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার অনেকগুলো পথ প্রদর্শন 
করার কথা বলেছেন । 

তরিকত চর্চার অন্যতম মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে, এগুলো আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে কোন না কোন একজন 
আল্লাহর ওলীর পদাক্ক অনুসরণ করে । এভাবে আল্লাহর ওলী তথা যারা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তার নৈকট্য 
অর্জন করেছে তাদের পদাঙ্ক ও পথ অনুসরণ করার জন্য পবিত্র কোরানে তাগিদ এসেছে । আল্লাহ বলছেন, 
(واتبع سبيل من اناب الى)‎ 

“যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয়েছে তার পথ অনুসরণ কর ।”€ 

সৃফীবাদের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় ছ্বান-কাল-পাত্রের বিভিন্নতা ও মানব-মনন ও চাহিদার তারতম্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে কোরান ও হাদীসের শিক্ষাকে আশ্রয় ও আত্মস্থ করে বিভিন্ন ওলী আল্লাহর বেলায়তী প্রভাবকে 
ধারন করে যুগে যুগে অনেক অধ্যাত্স তরিকার উৎপত্তি হয়। যেমন, কাদেরিয়া, জোনায়দিয়া, নকশবন্দীয়া, 
মুজাদ্দেদীয়া, সাবেরিয়া ইত্যাদি । 

ইসলাম ধর্মে অধ্যাত্সবাদী সাধনার গতি প্রবাহের ক্রমধারায়, যুগের বিবর্তনে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত মানব- 
মনন ও সমাজের চাহিদা পূরণের এশী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেলায়তে 











5 সুরা আনকাবুত, v | 
° সুরা লোকমান, ১৫। 
A ot 
৯২৬ 









আজিজ) একটি অধ্যাত্ম তরিকা প্রচারের সূচনা করেন। তার নাম ও লকবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে তার ' 
প্রচারিত এই তরিকা জনসমাজে ‘মাইজভাণ্ডারী তরিকা’ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে | 

সিলসিলাগত দিক থেকে ‘মাইজভাণ্ডারী তরিকা’ কাদেরিয়া তরিকার সাথে সংযুক্ত । হযরত কেবলার৬ পীরে 
তরিকত হযরত আবু শাহমা ছালেহ লাহোরী কাদেরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) কাদেরিয়া তরিকার 
খেলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) খোদাপ্রদত্ত গাউছিয়ত ক্ষমতাবলে অন্যান্য অধ্যাত্ম সাধন-পথের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ তার প্রচারিত 
তরিকায় সন্নিবেশিত করে এই তরিকাকে একটি নতুন অবকাঠামো ও অবয়ব দান করেছেন যা তার তরিকাকে 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ তরিকা হিসেবে পরিচিত হওয়ার পথ সুগম করেছে। 

এই তরিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ ত্বরিকা ইসলামী ভাবাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে আত্ব্থ করার পাশাপাশি 
একই সাথে অসাম্প্রদায়ীক, উদার ও সংস্কারমুক্ত, নৈতিক ধর্ম-প্রাধান্যসম্পন্ন, শ্রেণী-বৈষম্যহীন ও মানবদরদী । 
৪. হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) জন্ম, পরিবার, শৈশব, শিক্ষা 
ও ওফাত 2 

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ ইংরেজী, 
১৩ ফাল্ুুন, ১২৯৯ বাংলা জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা ছিলেন হযরত শাহ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক (কাদ্দাসা 
সিররাহুল আজিজ) (১৮৬৫-১৯০২)। তার পিতামহ ছিলেন মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম 
হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগ্ারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) । তিনি হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান 
বাবা ভাগ্তারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ভ্রাতৃস্পুত্র ও জামাতা, শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক 
মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ও মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন হযরত 
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগ্তারীর (মান্দা জিলুহুল আলি) পিতা । 

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ছিলেন পিতা-মাতার দ্বিতীয় 
সন্তান। তার পিতা ১৯০২ সালে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
এর ৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন । তার বড় ভাই সৈয়দ মীর হাসান (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মাত্র ১৫ 
বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন । পারিবারিক জীবনে তিনি ৫ পুত্র ও ৬ কন্যা সন্তানের জনক। 

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার পাঁচ বছর বয়সে পিতামহ 
হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগ্ারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর কাছে প্রাথমিক 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। বাবৃনগর নিবাসী মওলানা অলি উল্লাহ সাহেব তার প্রথম গৃহ শিক্ষক ছিলেন। 
তৎপরবর্তিতে মওলানা হাফেজ বারী তফাজ্জল হোসাইন সাহেব" তার গৃহ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন। তিনি তত্কালীন মোহছেনিয়া মাদ্রাসায়” অধ্যয়ন করেন। এবং মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় সফলতার 





৬ মাইজভাণ্ডারী পরিমন্ডলে গাউছুল আজম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
হযরত কেবলা”, গাউছে মাইজভাণ্ডারী, গাউছে ভাগ্তারী, হযরত , হযরত আকদাছ হিসেবেও পরিচিত। 

৭ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার শিক্ষক মওলানা হাফেজ কারী 
তফাজ্জল হোসাইন এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার স্মারক হিসেবে দরবার শরীফের লাইব্রেরীর নামকরণ করেছিলেন “তফাজ্জল 
মেমোরিয়েল লাইব্রেরী | 

৮ যা মাদ্রাসা পরবর্তিতে বর্তমান হাজী মুহাম্মদ মহসীন কলেজে পরিবর্তিত হয় | 
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সাথে উত্তীর্ণ হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার সমাপ্তি টানেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক গন্ডীর বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ে তার 
ব্যাপক পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন । 
হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রায় ৮৯ বছর বয়সে ১৯৮২ 
সালের ১৬ই জানুয়ারী, ২ মাঘ ১৩৮৮, শনিবার ইন্তেকাল করেন । 
৫. হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্তারীর (রহঃ) আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা 8 
হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ারীকে (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার দাদা গাউছুল আজম 
হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অত্যধিক আদর করতেন। তিনি 
হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ডারীকে (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এত ভালবাসতেন যে নাতিকে 
রেখে কখনও পানাহার করতেন না, যার কারনে দাদার জীবদ্দশায় তার কোথাও বেড়াতে যাওয়া হতোনা । 
তিনি (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) আদর করে নাতি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ডারীকে 
(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) “দেলা ময়না’, “দাদা ময়না”, “ময়না পাখি' ইত্যাদি বলে ডাকতেন । এই প্রীতির 
কথা মাইজভাণ্ডারী গীতিকার ভক্তদের গানে উঠে এসেছে চমণ্কারভাবে- 

বেলায়তের দরজা তিনি, সে বিনে আর নাইরে কেহ | 
প্রথম জীবনে কৈশোরে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার 
পিতামহ গাউছুল আজম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাপগ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সরাসরি 
নির্দেশে হযরত আমিনুল হক ওয়াসেল কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)১ এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। হযরত 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বলেন, “এই সময় একদা আমাদের 
আন্দর ঘরে আসিয়া (হযরত আমিনুল হক ওয়াসেল রহঃ) বলেন, হজরত কেব্লার হুকুম, আপনাদিগকে মুরিদ 
ক্রমে তল্কীন তালীম দান করি। ফলে আমার বড় ভ্রাতা সৈয়দ মীর হাসান, আমি সৈয়দ দেলাওয়ার 
হোসাইন, ভগ্নি সৈয়দা ছফুরা খাতুন ও আমাদের মাতা ছাহেবানী একত্রে বায়াত গ্রহণ করি। আমিও বড় 
ভ্রাতাগং সঙ্গে দপ্তর খানায় যাইয়া জিকির শিক্ষা গ্রহন করিতাম ।”১ 
এরপর হযরত আমিনুল হক ওয়াসেল (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর ইন্তেকালের পর তিনি গাউছুল আজম 
হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগ্ডারীর কেঃ) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন । তাই গাউছুল আজম হযরত 
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ছিলেন তার পীরে তরিকত । অন্যদিকে 
হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ছিলেন তার পীরে তাফাইয়্যোজ । 





৯ ময়না জগত, ৫৭ নং গান 

১° হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ 
উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর ভ্রাতৃস্পুত্র ছিলেন। তিনি হযরত কেবলা (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর 
ওফাতের ৪৩ দিন পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসে ইন্তেকাল করেন। তার কোন পুত্র কন্যা ছিলনা । হযরত কেবলা (কাদ্দাসা 
সিররাহুল আজিজ) অনুরাগ বশতঃ তাকে আমার আমিন মিঞ্া' সম্বোধন করতেন। তিনি নিয়মিত সেমা মাহফিল 
করতেন। হযরত গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অনেককে বলতেন, 
“দফতর খানায় আমার আমিন মিঞার কাছে গিয়া বস”। 

১ এলাকার রেনেসা যুগের একটি দিক, পৃঃ ৯। 








হযরত কেবলা ও বাবা ভাগ্ডারীর ফয়েজের মিলনস্থল হিসেবে হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা 
সিররাহুল আজিজ) এর আধ্যাত্মিক মহিমা ফুটে উঠেছে মাইজভাণ্ডারী আশেকের ভক্তির নৈবদ্যে; 
ফুটলরে ফুল গাউছে অলি, আহমদ উল্লাহ নামটি বলি 
তাহা হইতে কত কলি ফুটলরে দুনিয়ায় । 
সেই বাগানের প্রথম কলি, গোলামুর রহমান বাবাজান বলি 
ভাষা ভুলা হাল-অলী থাকতেন বিভোর অবস্থায় । 
দুই দিক হইতে ফয়েজ প্রাপ্ত, “দেলাওর হোসাইন” খোদাভক্ত 
মাইজভাগ্ডারের ভারপ্রাপ্ত কইরাছেন গাউছে খোদায়। 


৬. গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারঃ 

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক আঙ্গিকে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
এর মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিশেষত্ব হচ্ছে যে, তিনি গাউছুল আজম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগ্ডারীর 
(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) গদী শরিফের একমাত্র উত্তরাধিকারী; খেলাফতপ্রাপ্ত সাজ্জাদানশীন । সুক্ষাতিসুক্ষ 
বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এই রূহানী উত্তরাধিকারের সূত্র ধরেই দৃশ্যপটে তার অন্যান্য বিশেষত্বের 
আত্মপ্রকাশ । 

সূতরাং, মাইজভাণ্ডার পরিমন্ডলে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
এঁর জাগতিক-আধ্যাত্মিক অবস্থান ও অবদান বুঝতে হলে তার এই রূহানী উত্তরাধিকারের স্বরূপ অনুধাবন 
করতে হবে। 

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার ওফাতের পূর্বে আপন নাতি হযরত 
শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ডারীকে (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) স্বীয় গদীর১২ উত্তরাধিকারী 
নির্ধারণ করে যান। তার উত্তরাধিকার নির্ধরিণের ব্যাপারটিও ঘটেছে হযরত কেবলার (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) স্বভাব-সিদ্ধ রীতি অলৌকিকতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে । 

হযরত কেবলার (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) নশ্বর জীবনের শেষ সময়ে একদিন জুমার নামাজান্তে আশেক 
ভক্ত-মুসুলীদের পক্ষ হয়ে মহল্লার সদরি সায়াদ উদ্দীন এর ভাই আছাব উদ্দীন হযরতের (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) সকাসে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, হুজুর আপনার তবিয়ত ও শরীর দিন দিন কমজোর হয়ে 
যাচ্ছে । কোন সময় আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান, তারতো কোন ঠিক নাই, হুজুর স্বয়ং থাকতে হুজুরের 
বড় নাতি সৈয়দ মীর হাছানকে গদীতে বসিয়ে গেলে আমাদের জন্য ভাল হতো। হযরত কেবলা এই 
ফরিয়াদের উত্তরে বলেন, মীর হাছান মিঞা নাবালেগ, আমার “দেলাময়না' বালেগ! দেলাময়নাই আমার 
গদীতে বসবে ।”১৩ 





* "spar শব্দের অর্থ সিংহাসন, চেয়ার । এখানে রূপকার্থে গদী বলতে রূহানী উত্তরাধিকার ও ক্ষমতাকে বুঝানো 
হয়েছে। 
১৩ জীবনী ও কেরামত, ১৪১। 








বড় ভাই মীর হাছানকে (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) “নাবালেগ' আর ছোট ভাই সৈয়দ দেলাওর হোসাইন 
মাইজভাপগ্ডারীকে (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) “বালেগ' বলার এই বাস্তবতার বিপরীত রহস্যবাক্য উপস্থিত 
আশেক-ভক্তগণ বুঝতে পারেন নাই । হযরতের কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) পরলোক গমনের তেতাল্িশ দিন 
পর যখন মীর হাছান মিঞ্ঞাও জান্নাতবাসী হন তখন সকলে হযরতের পবিব্র কালামের রহস্য অনুধাবণ করতে 
সক্ষম হন। যা ছিলো তার অসংখ্য কারামতের অন্যতম | 

গাউছুল আজম বলে তারে ভুলে যাইওনা 

তাহার চরণ বিনা ফরিদ প্রাণে বাচে না। 
এখানে প্রণিধানযোগ্য যে হযরতের রূহানি উত্তরাধিকার নিরধরিণের বিষয়টি স্বাভাবিক রীতিতে হয়নি । হযরত 
কেবলা (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগ্ডারীকে (কোদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) তার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার নিধরিণের বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবে ব্যক্ত না করে কারামত (তার অপর 
নাতি মীর হাছানকে নাবালেগ বলে তার স্বল্পায়ুর ইঙ্গিত প্রদান) এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। কারামত 
সংশ্লিষ্টতার কারণে তীর এই প্রকাশ আশেক ভক্তদের স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে স্থান লাভ করে। 


প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে । ইনশাআল্লাহ্‌) 


লেখক: 
প্রধান, পোর্টসমাইথ ইসলামিক সেন্টার, ইউ.কে; 
খতিব, পোর্টসমাউথ জামে মসজিদ, ইউ.কে। 


“মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমার মদিরা পাত্র । 
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র । 
NE يتن‎ নির্জনতার আসরে, 


-সাজ্জীদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী €কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 












মানুষ একাগ্ৰচিত্তে যা চায়, তা পেলেই সে নিজকে সফল মনে করে । এ কারণে সফলতা আপেক্ষিক । আবার 
চেতনা-বিশ্বাসেও মানুষ স্বতন্ত্র । সে চেতনা-বিশ্বাস থেকে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্ম-পন্থা বেছে নেয়। “নানা 
মুনির নানা মত’ থাকবেই । আমরা মুমিন-মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌ ও রাসুলের হেদায়তের বাণী কুরআন ও 
হাদীসের নির্দেশনাকে জীবন দর্শনের আলোকবর্তিকা রূপে গ্রহণ করি। আবার এখানেও আছে মুহ্কাম 
(সুস্পষ্ট) ও মুতাশাবাহ্‌ (অস্পষ্ট)*র দৌলাচল। তাই আল্লাহর কুরআনই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক-নির্দেশনায় 
বলছে, 
US UG uui 05853 ও 9১১ ০ 

অর্থাৎ: সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারাই মুতাশাবাহ্‌'র পেছনে পড়ে । তাই রহস্যের 
ব্যাখ্যা সবাই দিতে পারে না, যার যা খুশী রহস্যের ব্যাখ্যাদান অমার্জনীয় অপরাধই বটে । কুরআন-হাদীস'র 
সুস্পষ্ট নির্দেশনা, যা আমজনতার জন্য দেয়া হয়েছে, তাই আমাদের কর্মপন্থারূপ অবলম্বন | 
কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, তারাই হেদায়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারাই সফলকাম ।” আর উক্ত সুরারই 
৮ম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, “আর কিছু মানুষ আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌ এবং 
আখেরাতে, অথচ তারা ঈমানদারই নয়।” যতক্ষণ না মুখের কথা, এমনি কাজকর্ম অন্তরের বিশ্বাসের সাথে 
অভিন্ন হবে না, ততক্ষণ কেউ নির্ভেজাল মুমিন নয়। ভেজাল মুমিন'র অপর নামই মুনাফিক । যারা বাইরে 
মুমিন, অন্তরে কাফির । আর যারা অকপট বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমল করে, আর আমলে ও বিশ্বাসে কোন 
গড়মিল রাখে না, তারাই সত্যিকার মুমিন । তারা কুরআন-হাদীসের নির্দেশনাকে জীবনের পাথেয় করে নেয়। 
জীবনের সাফল্য কীসে? সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
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অর্থাৎ: শপথ জানের এবং তার, যিনি সেটাকে সঠিক বানিয়েছেন, আর সেটাতে দুক্কর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান 
করেছেন। নিঃসন্দেহে সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছেছে, যে সেটা পরিশুদ্ধ করেছে । আর যে সেটাকে কলুষিত 
করেছে, সে হয়েছে বিফল মনোরথ ।” (সুরা আশ-শাম্স: ৬-১০ আয়াত) এ আয়াতেও মানব জীবনের সাফল্য 
ও ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। মানবাত্মাকে মহান সৃষ্টিকর্তা পরিপূর্ণ বিবেচনাশক্তি দিয়ে বানিয়েছে। ভালো- 
মন্দ বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন । সিদ্ধান্ত নেবার এবং যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যকর করার ক্ষমতাও দান 
করেছেন। ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাবার ইখতিয়ার বা করা, না করার যুগপৎ স্বাধীনতাও তিনি মানব প্রবৃত্তিকে 
দান করেছেন। অদৃষ্ট লিপির চুড়ান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূলকে সাহাবায়ে কেরামের জিজ্ঞাসার উত্তরে 
তিনি বর্ণিত আয়াতটি তেলাওয়াত করে শোনালেন । (সহীহ মুসলিম শরীফ) এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, বান্দা নিজ 
ইখতিয়ারে ভাল-মন্দ যে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে, তারই সুফল-কুফল তাকে বরণ করতে হবে । মানুষ নিজ 
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নিজের চূড়ান্ত সাফল্য ও ব্যর্থতা স্থির করে। 
পবিত্র কুরআনে ‘নফস’ বা আত্মার পরিশুদ্ধি কিংবা এর কলুষতার যে ভিত্তিতে এর সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপিত 
হয়েছে, এতে সাফল্যের মানদন্ড হল নফস'র শুচিতা । যাকে কুরআনের ভাষায় ‘তাযকিয়া’ বলা হয়েছে। এটার 
অনুশীলনের মাধ্যমেই আত্মা পরিশীলিত, পরিশুদ্ধ হয়। এ নশ্বর জগৎ হল আত্মার পরিশীলনাগার । এখানে 
আসার পূর্বে যা ছিল নিঙ্কলুষ, নির্মল । মানুষের এ সময়টিতে তার উৎকর্ষ বাধাগ্রস্থ না হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ 
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তাআলা একান্ত দয়াপরবশ হয়ে আত্মা'র সদগতি পর্যবেক্ষণের জন্য আধ্যাত্মিক গাইডও এ জগতে যুগে যুগে 
মানবাত্মার সুহৃদ হিসাবে পাশে রেখেছেন। আমাদের আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক আল্লাহ্‌র 
রাসূল। তার নবুওয়তী কার্য ক্রমগ্তলোর অন্যতম কর্মসূচী এ “তাযকিয়া”। সুরা বাকারার ১২৯তম, আলে 
ইমরান'র ১৬৪তম এবং জুমুআ'র ২য় আয়াতে তার কর্মসূচীত্রয়ের অন্যতম কাজটি হল 5579 অর্থাৎ আর 
তিনি নিজ উম্মতদের পাক-পবিত্র করে দেবেন। উম্মতের আত্মিক ও বাহ্যিক পবিত্রতা বিধান করাই তার 
অন্যতম প্রধান কাজ। শব্দটি 514) বা 24৮ থেকে উদ্ভূত, অর্থ-পবিভ্রতা। দৈহিক পবিভ্রতার নির্দেশনা 


গ্রহণের জন্য যোগ্য হতে চাইলে প্রথমেই আত্মিক পবিত্রতা অপরিহার্য । মানসিক শুচিতা হলো সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন। অশুচি, অপবিত্র, নাপাকী-এগুলো দূরীকরণই পবিত্রতা অর্জন। যেমন ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে নিলে 
কোন কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় । তাই, মনের অপবিব্রতা, আত্মিক না-পাকী চিহ্তিত করার পর দূরীভূত করার 
প্রক্রিয়ার পর্ব আসে । সেই নাপাকী হলো শির্ক, কুফ্র, ইলহাদ ইত্যাদি । এ ছাড়া অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, 
পরকাল-বিমুখতা, দুনিয়ার মোহান্ধতা ইত্যাদিও তাযকিয়া বা আত্মিক শুচিতার পরিপন্থী। এগুলো থেকে 
যতক্ষণ বোধ-বিশ্বাস ও চেতনাকে মুক্ত করা যাবে না, ততক্ষণ আত্মার পবিত্রতা ও শুচিতা অর্জিত হবে না। 
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অর্থাৎ: “আল্লাহ্‌ অবশ্যই ক্ষমা করবেন না এ অপরাধকে যে তার সাথে কাউকে সমকক্ষ বা শরীক করা হয়। 
এর নিয় পর্যায়ের গোনাহ্‌ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে লোক আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্থ 
করল, সে তো তার প্রতি মহাপাপ আরোপ করল ।” (সেরা নিসা, আয়াত-৪৮) 

এসব জঘণ্য নোংরা, অবিত্র বিশ্বাস থেকে আত্মাকে পবিত্র করা আত্মার উৎ্কর্ষের জন্য অপরিহার্য । হিংসা- 
বিদ্বেষ সম্পর্কে তো আল্লাহ্‌র রাসুল এতটুকু পর্যন্ত ইরশাদ করেছেন, আগুন যেরূপ লাকড়িকে ভম্বীভূত করে 
নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি হিংসা নেক আমল সমূহ সাবাড় করে দেয়। আত্মার পবিত্রতার জন্য এগুলোকে 
অন্তর থেকে নিন্তান্ত করে দিতে হবে। 


পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “তাযকিয়া” (পবিব্রকরণ) শব্দটি 5155) শব্দ হতে উৎ্কলিত। যাকাত আদায় 


করার মাধ্যমে সঞ্চিত, উদ্বৃত্ত অর্থ পরের হক, অন্যের অধিকৃত সম্পদ হতে পবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপ, অন্যের 
অধিকার (চাই সে আল্লাহ্‌র হক হোক, কিংবা বান্দার) হতে অন্তঃকরণ যদি ভারমুক্ত বা পবিত্র না হয়, সেখানে 
নিরষ্কুশ আল্লাহ্র ভাবনা বসতি করতে পারে না। আমাদের কলেমার মধ্যে প্রথম অংশ ‘লা’ বা নাবাচক অব্যয় 
দিয়ে সুচিত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া ভিন্ন ধর্ম মতে যত প্রকার তাদের বিশ্বাসপ্রসূৃত ইলাহ্‌ বা উপাস্য*র অস্থিত্ব 
কল্পিত, তেমন সব ভ্রান্ত উপাস্য প্রভৃতি হতে এ অন্তঃকরণকে মুক্ত, পবিত্র করার পর সম মনোরাজ্যে একমাত্র 
উপাস্যের রাজত্ব বলে বিশ্বাস কলেমায়ে তৈয়্যবা দ্বারা ঘোষিত হল । এটাই হল মুমিনের প্রধান ও মৌলিক 
তাষকিয়া” বা আত্মার পবিব্রতা। কায়মনোবাক্যে বিশ্বাসের বাণী হল, এ চিত্তে আর কোন উপাস্য'র অস্থিত্ব 
নেই, একটাই ভাবনা বিরাজমান আছে, শুধুই আল্লাহ্‌ । 

সিহাহ্‌ সিত্তার দ্বিতীয় গ্রন্থ বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন সহীহ মুসলিম শরীফ হতে আনীত “মিশকাতুল মাসাবীহ্‌? 
গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ'র দীর্ঘতম কলেবর হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বর্ণিত এক 
হাদীস । এ হাদীস মুহাদ্দিস'র জগতে “হাদীসে জিবরাঈল" নামে পরিচিত । এ হাদীস শরীফে ঈমান, ইসলাম ও 
ইহ্সান- এ বিষয়ত্রয় সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহর নিকট জানতে চান । ঈমান*র 
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অর্থাৎ: আল্লাহ্‌, তার ফেরেশতাকুল, ত rund Pert তার রাসূলগণ ও আখেরাত' দিনের প্রতি পূর্ণ‏ 
বিশ্বাস স্থাপন এবং তাকদীর (অদৃষ্ট)'র ভাল-মন্দে বিশ্বাস রাখা ।‏ 
ইসলাম সম্পর্কে উত্তর,‏ 
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বাইতুল্লাহ্‌'র হজ্ব করবে । 
ইহ্সান সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 


سو س 


LB TENG كَأَنَكَ تَرَاه فَإنْلَمْ نَحُنْ‎ 12 তা 

অর্থাৎ: আল্লাহ্র ইবাদত এমন নিষ্ঠার সাথে করা, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাকে দেখতে 
নাও পাও, তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন। 

ইহ্সান'র স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে নিমগ্ন হতে হবে । অন্য হাদীসে 
বলা আছে, صلواة الابحضور القلب الخ‎ ও অর্থাৎ কলব বা অন্তর'র উপস্থিতি ব্যতিরেকে নামায যথাযথ 
আদায় হয় না। অন্তর'র স্থিতি ছাড়া কোন কাজেই কাঙ্খিত স্বাদ অর্জিত হয় না। মনোযোগ, নিষ্ঠা ও একাগ্ততা 
ছাড়া কোন কাজ সুসম্পননও হয় না। কাজে যার নিষ্ঠা যত বেশী, সে তত বেশী সফল । TFT শব্দের অর্থে 
‘পরিবর্তন’, “পাল্টে যাওয়া' আছে। ক্ষণে ক্ষণে মানুষের মন পাল্টায় বলে এটাকে কূলব বলা হয়। নামাযের 
মধ্যে এটাকে স্থির রাখা আরো কঠিন । তাই নামাযের কসরৎ দৈনিক পাঁচবার করতে হয়। জুমার নামায সপ্তাহে 
একদিন । রোযা বছরে একমাস, আর যাকাত বছরে একবার, হজ্ব সারাজীবনে একবার ফরয । নামাযে নিষ্ঠার 
অনুশীলন বার বার করতে হবে । অনুশীলনেই সাফল্য আসে । এ প্রক্রিয়ায় বান্দার মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ বেশী 
আসবে । তার স্মরণ*র আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে “যিক্র'। আল্লাহ্র স্মরণে অন্তরে প্রশান্তি আসে । যেমন, পবিত্র 
কুরআনে বলা হয়েছে, . ০১৯)। 322 41 7১১ 0 অর্থাৎ: ‘আল্লাহ্র যিক্র দ্বারাই অন্তর সমূহ স্বস্থি লাভ 
করে ।* স্বস্থিকর এ পর্যায়ে উত্তির্ণ হলে মানবাত্মা সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় । তখনই সন্তুষ্ট অবস্থায় নিজ 
আরাধ্য স্রষ্টার দিকে ফিরে যেতে সাদর অভ্যর্থনাসহ তাকে আহ্বান করা হয়। 

মানবজাতির প্রথম উৎপত্তি আদি মানবাত্মা হতে । পবিত্র কুরআন তাকে সে অবস্থার প্রেক্ষিতে “১১৬।৮ শব্দে 


আহ্বান করে। যেমন, , ১225 3211 التاس اغَبَدُوا رَبَكُمْ‎ 3:10 এটি পবিত্র কুরআনে প্রথম সন্বোধক 
বাক্য, “হে মানবমন্ডলী, ইবাদত করো তার যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।” আহুত মানবমন্ডলীর জন্য এ 
পবিভব্রতম গ্রন্থে প্রারস্তিক নির্দেশনা ইবাদত'র । উপাসনাকারী তাকেই নিজ দাসত্ৃ'র স্বীকারোক্তি দেবে, যে তার 
FAST | এ ভূমগ্ডলে মানবজাতির পদার্পণ যার মাধ্যমে হয়েছে তাকে, সেই মানবাত্সাকে কুরআনে মাজীদে 


'নাফস” বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা নিসা'র সূচনায় রয়েছে, 
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অর্থাৎ: “হে লোকেরা, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ‘নফস’ থেকে 
সৃষ্টি করেছেন, আর তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন । আর তারা দু'জন থেকে অসংখ্য নর-নারী ছড়িয়ে 
দিয়েছেন ^ 

লক্ষণীয় যে, এই 'নফস'র বিভিন্ন অবস্থাদি, এর প্রকাশগত অবস্থাকে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন শব্দে বিবৃত 
হয়েছে। যেমন এর এক নাম 9158 যার বহুবচন “০৩৪ এসেছে । আবার এটার এক নাম এসেছে ৯১ । 


যেমন সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল)'র ৩৬তম আয়াতে বলা হয়েছে, 

২554554৬545 959 إِنّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ‎ 
অর্থাৎ: “নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর- এগুলোর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে ৷” 
সূরা নাজমে রয়েছে_ * 2% ৮ ৩19৯৩) ১৬%। ৩০ ৬৮৪৩০ 
অর্থাৎ: “তিনি নিজ প্রবৃত্তি হতে (মনগড়া) কোন কিছুই বলেন না, যা-ই বলেন, তা ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়।” 
(আয়াত: ৩) 
মানবাত্সার বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়, যা স্থান, অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন- নাফস, ফুয়াদ, PK, 
রূহ প্রভৃতি । 
বাহ্যতঃ এগুলোকে প্রতিশব্দের মতই মনে হবে । তবে প্রয়োগভেদে অর্থের প্রকাশ ভিন্নার্থক দেখা যায়। বিশেষ 
করে 'নাফ্স'র বিশেষণ প্রয়োগ হওয়ায় এর প্রকৃতি ও ভিন্ন মর্যাদায় দৃষ্ট হয়। পবিত্র কুরআনেই একে আলাদা 
স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে বিশেষ অবস্থাত্রয়ে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। যেমন নাফসে আম্মারাহ্‌, নাফসে লাওওয়ামাহ্‌ ও 
নাফসে মুত্বমাইন্নাহ্‌। 
'আম্মারাহ্‌ শব্দের অর্থ- অথ্যধিক হুকুমদাতা, নির্দেশদাতা। এটি নফস'র বিশেষণ । এ নাফস স্বত্তার সিদ্ধ 
তৎপরতায় মানুষকে খারাপ কাজে, আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হতে নির্দেশ দেয় । প্রবল চাপ প্রয়োগ করে। 
মানব প্রকৃতি মাত্র এ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন । পবিত্র কুরআনের সুরা ইউছুফ'র ৫৩তম আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত এক 
হাদীসে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ 
রকম সঙ্গী-সহচর সম্পর্কে তোমাদের কী মতামত, যাকে সমাদর সম্ভ্রম করলে, অর্থাৎ অন্ন-বন্ত্র দিয়ে পোষণ 
করলেও সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে, তাকে তিরস্কার করলে, লাঞ্চিত করলে, যেমন তাকে 
অভুক্ত রাখলে, বিবস্ত্র রাখলেই বরং সে তোমাদের সাথে সদতাচরণ করে?” তার উত্তরে সাহাবায়ে কেরাম 
আরয করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর চেয়ে খারাপ, নিকৃষ্ট এ দুনিয়ায় আর কিছু হতে পারে না।” তখন 
বুকের অভ্যন্তরে যে আত্মাটি লুকিয়ে আছে, সেটাই হলো তোমাদের সেই রকম সহচরটি ৷” কুরতুবী গ্রন্থে এ 
প্রসঙ্গে আরো একটি হাদীস আনীত, যাতে পেয়ারা নবী ইরশাদ করেন, “তোমাদের প্রধান শক্র স্বয়ং 
তোমাদেরই নফস। যে তোমাদেরকে ঘৃণ্য, মন্দ কাজে লিপ্ত করে, যাতে তোমরা লাঞ্চিত, অপমানিত হও । 
আর সে নানাবিধ বিপদ-আপদে তোমাদেরকে ফীসিয়ে দেয় ।” 
মানুষের দেহজ সত্ত্বার অভ্যন্তরে আসার আগে এ নফস রূহানী জগতে ছিল। তখন সে নির্দোষ, নিষলুষ ছিল। 
বুখারী, মুসলিম'র হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানব প্রকৃতি পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার আগে ফিত্রত বা স্বভাব 
ধর্মে, হানীফ ধর্মে, এ মিল্লাতের ওপরই ছিল। 
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এ আয়াতে সে তথ্যকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, বিশুদ্ধ ঈমান'র ভিত্তিতে নিষ্ঠার 
সাথে আমল তথা রিয়াযত-সাধনার ফলে তা নাফসে 'লাওওয়াহমাহ্'র স্তরে উপনীত হয়। এখানে এসে ভ্রষ্টতা 








ও বিচ্যুতির সম্ভাবনা থেকে তার মুক্তি নিশ্চিত হয় না। এ দুর্বিনীত নফসকে শায়েস্তা করে বিন্্র করার প্রচেষ্টায় 
রোযা পালন করতে হয়। বিধিগত রোযার চেয়েও নফসকে অবদমিত করার সামগ্রিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে 
পারলে এ নফসে লাওয়ামার প্রভাব বলবৎ হয়ে ক্রমশঃ সন্তোষ'র মকামে উন্নীত হয়ে 'মুত্বমাইন্না” স্তরে পৌছে 
যায়। তখন মাছ যেমন ডাঙ্গায় তোলার পর পানির নাগাল পেলে প্রশান্ত, তৃপ্ত হয়ে যায় নফস'র ওই অবস্থা 
অর্জিত হয়। এ অবদ্থাপ্রাপ্ত বান্দা পৃথিবীর জীবন সম্পন্ন করতে পারলে তাকে তার মৌলিক ঠিকানার দিকে 
আহ্বান করা হবে । মৃত্যুর মুহূর্তে মুমিন আত্মাকে ফেরেশতারা অভ্যর্থনা জানাবে, যা সুরা ফাজর'র শেষ দিকে 
উক্ত হয়েছে, 

. উকি ৬০০৪০ ১৩৪ ৬ ৬৬১৩ 7৪০৪ 95 oh5 SI জে) 80501 ০০ ও 
অর্থাৎ: “হে প্রশান্ত আত্মা, নিজ পালনকর্তার দিকে এভাবে ফিরে এসো যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি 
তোমার প্রতি রাজি । অতঃপর আমার খাস বান্দাদের মাঝে দাখিল হয়ে যাও, আর আমার জান্নাতে প্রবিষ্ট 
as |” 
পবিত্র কুরআনে “রূহ'কেও “পরওয়ারদিগারের নির্দেশ বলা হয়েছে ।” এখানে মানব প্রকৃতির সংশ্রবে এসে 
'নফস'র সংমিশ্রণে তার '্রাহি' অবস্থার সৃষ্টি হয়। বোধ করি, এ জন্যই বাশী'র রূপকে “রূমী” (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহি) মসনভীর সূচনায় বলেন, ১৫ (5 دشتو ازنے چوں حکایت می کند + وزجدائی ہا شکایت‎ 
মূল থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার কন্ঠে বিচ্ছেদের করুণ আর্তি শোনা যায় কিঃ আরেক জন মরমী কবি তার 
প্রতিধ্বনি তুলেন, 

“আমি তো মথুরা বাসী, পরদেশে আসিতে হইল / লোনা জলে স্নান করিয়া সোনার অঙ্গ মলিন হইল ৷” 
নফস, আত্মা বা প্রবৃত্তি, ব্বালব-এ নামের বিষয়টিকে স্মরণ বা যিক্র'র দ্বারা প্রশান্তি দেয়া যায়, 
১১১2) 2256 41749 আল্লাহ্‌র ম্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। সাধনার পথনির্দেশনা যথার্থে উচ্ছুলে ছাবয়া'য় 
মিলবে । ফানায়ে ছালাছা ও মওতে আরবা' নফসকে কাবু করার মহৌষধ নিঃসন্দেহে । এই নফস'র আরেক 
প্রতিশব্দ প্রবৃত্তি । এর নিবৃত্তি ভাবে তিনভাবে, যা অসিয়ে গাউসুল আ'যম (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র 
ছন্দোবদ্ধ বিখ্যাত উক্তিতে নিহিত। 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে-জান তিন ভাবে 
বাক-বিতণ্ডা পরিহারে 
জানার আগ্রহে, 
পরদোষ পরিহারে নিজ দোষ ধ্যানে । 
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে 
না দেখাইবে “পীর” যাকে এই তিন ধারা 
আসিবেনা সোজা পথে সেই পথ হারা | 
লেখক: 
আরবী প্রভাষক, 
খতিব 


হযরত খাজা গরীব উল্লাহ TE (FARIA) CEN মসজিদ, SATT | 








মহান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে হতে কতিপয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নেন, 
যারা যুগে যুগে আল্লাহর মিশনকে বসুন্ধরায় প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণে নিজ 
কর্মকান্ড অব্যাহত রাখেন । নবি রাসুলগণ যেমন স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেছেন অনুরূপ তাদের সঙ্গপ্রাপ্তরা 
(সাহাবাগণ) এবং পরবর্তীতে তাঁদের ফয়েজ প্রাপ্ত আউলিয়া কেরামও দ্বীন-ধর্ম প্রচারে রেখেছেন 
অসামান্য অবদান। তাঁদের অক্লান্ত ত্যাগ, শ্রম ও বহুমুখী অবদানের ফলশ্রুতিতে ইসলাম আজ 
কালজয়ী জীবনার্দশ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের জন্য সুসংবাদ ঘোষিত 
হয়েছে পবিত্র কুরআনে- মনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলিদের কোন ভয়ভীতি নেই এবং তারা 
চিন্তিত হবেন না। তারা হলেন সে সব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছেন এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর ভীতি 
রয়েছে তাদের জন্য সু সংবাদ হচ্ছে পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে, আল্লাহর বাক্য সমূহের 
কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই হলো মহান সফলতা ।১ এ প্রসঙ্গে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা 
ইবাদাত তথা সাধনার মাধ্যমে আমার এতই নিকটবর্তী হয়ে যায় এক পর্যায়ে আমি নিজেই তাকে 
ভালবাসি । আর আমি যখন কাউকে ভালবাসি তখন আমার কুদরতি শক্তি তার কানে সঞ্চারিত হয় যা 
দ্বারা সে শুনে, আমার কুদরতি শক্তি তার চোখে বিকশিত হয় যা দ্বারা সে দেখে, আমার কুদরতি শক্তি 
তার হাতে সঞ্চারিত হয় যা দ্বারা সে ধরে, তার পা আমার কুদরত দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায় যা দ্বারা 
সে চলে। এমতাবস্থায় সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তা অবশ্যই দান করি ।২ এ প্রসঙ্গে বিশ্ব 
অর্থাৎ আল্লাহর অলির কথা আল্লাহরই কথা, যদিও আবদুল্লাহর (আল্লাহর বান্দার) মুখনিসৃত ।৩ 

আল্লামা কাষী আয়াজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন ,বান্দা যখন নিজেকে আপন 
প্রতিপালকের ইশকৃু ও মহববতের আগুনে পুড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয় তখন আল্লাহর 
পর্যায়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র প্রতিভাত হয়। সুফীদের পরিভাষায় বান্দার এ ভ্তরের নামই 
ফানাফিল্লাহ। ফলে তার সাক্ষাতে আল্লাহর বান্দাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা 
অর্জিত হয়। তাঁর সানিধ্যে মানুষ আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হয়, তাঁর মহব্বতে ও সোহবতে মুক্তিকামী 
সত্যান্বেবী লোকেরা সঠিক পথের দিশা পায় ।১ তাই আল্লামা রুমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 


গরতু খাহি হাম নশীনি বা খোদা 
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অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহর সান্িধ্যে বসতে চায়, সে যেন আল্লাহর অলিদের দরবারে হাজির হয়ে যায় ।৫ 
অধিকন্তু আউলিয়ায়ে কেরামের সানিধ্যে যাওয়ার এবং বসার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন ইরশাদ 
হচ্ছে- হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সাদেকিনদের (অলি আল্লাহ) সঙ্গী হয়ে যাও 1° 
বেশী । তাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়৷ তাঁদের সংস্পর্শে আসলে মানুষ হয় ধন্য । গুনাহগার 
আসলে নেককারে পরিণত হয় আর জাহান্নামী আসলে পেয়ে যায় জান্নাতের রাস্তা । এ প্রসঙ্গে সহীহ 
বুখারী শরীফের একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য । প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, বনী ইসরাঈলের ১জন পাষন্ড খুনী । কথায় কথায় মানুষ খুন করে ফেলা যার নেশা । ৯৯ জন 
মানুষ হত্যা করে একদিন মনে মনে চিন্তা করলো আমি যেভাবে মানুষ মেরে দুনিয়া থেকে বিদায় করে 
দিচ্ছি। ঠিক এভাবে একদিন আমাকেও তো যেতে হবে । পরকালের কঠিন শান্তির কথা ভেবে সে 
একদিন ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ল কোন এক অজানা পথে মুক্তির সন্ধানে । পথিমদ্যে দেখা হলো এক 
লোকের সাথে । এ লোকের নিকট বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললো । ৯৯ জন মানুষ খুনের কথা শুনে 
লোকটি চমকে উঠলো এবং বললো, একজন মানুষ খুন করলে যেখানে জাহান্নামের শাস্তি পেতে হয় 
সেক্ষেত্রে তুমি ৯৯ জন মানুষ খুন করে মুক্তির আশা করছো? অসন্ভব। একথা শুনে খুনি ব্যক্তিটি আরো 
হতাশ । প্রকারান্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, ৯৯ জন খুনের অপরাধে যদি জাহান্নামে যেতেই হবে সুতরাং 
আর একজন অবশিষ্ট রাখার কোন মানে হয় না। এসো তোমাকে দিয়েই একশত পূর্ণ করি বলেই 
তরবারী চালিয়ে এ লোকের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন করে দিলো । সর্বশেষ হত্যাকান্ডের পর আবারো 
তার অন্তর কপে উঠলো । পরকালের শাস্তির ভয় তাকে তটস্থ করে ফেলল । এবার সে পুনরায় মুক্তির 
আশায় সম্মুখপানে এগিয়ে চলল । কিছুদূর গিয়ে দেখা হলো আরেক আল্লাহর বান্দার সাথে । খুনি 
লোকটি তাকে অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে মুক্তির পথ খোঁজার বিষয়টি খুলে বলে জিজ্ঞাসা 
প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীন অনেক দয়াবান। বান্দার অপরাধ যতবড় হোক না কেন তার 
রহমতের একটা ফোঁটা তার চাইতে অনেক বড়। একাগ্রচিত্তে তাওবা করলে অনেক বড় বড় গুনাহ 
আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিতে পারেন। অতএব হতাশ হবার কোনো কারণ নেই । তুমি সামনের 
দিকে চলো । কিছু দুর গেলে একজন বুযুর্গ অলি) ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাবে । তার হাতে তুমি তওবা কর । 
একথা শুনার পর তার অন্তরের জানালা দিয়ে যেন এক অনাবিল শান্তির বাতাস বইয়ে গেলো । আবিষ্কার 
করলো নিজেকে পুনরায় । ফিরে পেল হারানো জীবন । বিপদসংকুল সমুদ্র হতে তার তরিটিকে যেন 
নিয়ে এলো তীরে । কাল বিলম্ব না করে পরামর্শ মোতাবেক এগিয়ে চলে সম্মখপানে সেই বুযুর্গ ব্যক্তির 
সাক্ষাতের আশায় । কিন্তু হায়! কিছুদুর যেতে না যেতেই মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈল হাজির । সামনে 
এক কদম যাওয়ার সুযোগ নেই । নিমিষেই বের হয়ে গেল তার দেহ থেকে প্রাণ বায়ু ।নিস্তেজ দেহটি 
পড়ে রইলো মাটিতে । এদিকে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন আত্মাকে নিয়ে ফেরেশতাদের মাঝে দেখা দিল ছন্দ | 
একদল বলে আমরা নিয়ে যাবো বেহেশতে । অন্যদল বলে না আমরা নিয়ে যাবো জাহান্নামে । কারণ 
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সে একশত খুনির আসামি । আর বেহেশতের ফেরেশতাদের দাবী সে গুনাহাগার হতে পারে না। 
যেহেতু তওবার উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হয়েছে। সেহেতু তাকে আমরা বেহেশতে নিয়ে যাবো । দু'দল 
ফেরেশতার এই বিতর্ক মীমাংসার জন্য মহান রাব্বুল আলামীন পাঠিয়ে দিলেন হযরত জিব্রাইল 
আলাইহিস সালামকে । জিব্বাইল আলাইহিস সালাম এসে একদল ফেরেশতাকে সম্বোধন করে বললেন- 
লোকটি অলি আল্লাহর দরবারে যাওয়ার জন্য যেখান থেকে রওয়ানা দিয়েছে সে জায়গা থেকে আল্লাহর 
অলির দরবারের দূরত্ব কতটুকু মেপে দেখ । অতঃপর দেখ এ সম্পুর্ণ জায়গাটুকু দুইভাগ করে কোন 
ভাগে গিয়ে লোকটির মৃত্যু হয়েছে। প্রথমভাগে মৃত্যু হলে সে জাহান্নামী আর দ্বিতীয় ভাগে মৃত্যুবরণ 
করলে সে বেহেশতী ৷ কারণ সে তওবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছে এবং বেশীর ভাগ অতিক্রম 
করে কাছাকাছি পৌছে গেছে। ফেরেশতারা পরিমাপ করে দেখলেন। লোকটি প্রথম ভাগ অতিক্রম 
করে দ্বিতীয়ভাগে একহাত সামনে তথা দ্বিতীয় ভাগে গিয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন। হযরত জিব্রাইল 
আলাইহিস সালাম ফয়সালা দিলেন। আল্লাহর এই বান্দা বেহেশতে যাবে। অতএব তার আত্মা 
বেহেশতের ফেরেশতাদের হাতে সোপর্দ করা হলো আর তারা নিয়ে গেলেন বেহেশতে । সুতরাং বুঝা 
গেলো একশত খুনের মত এতবড় অপরাধের পরও যদি কেউ আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে তওবা করতে 
পারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন । আরো প্রমাণিত হয়ে গেলো 
আল্লাহর অলির দরবারে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে অশেষ বরকত । 

আউলিয়া কারা? এই প্রশ্নের উত্তরে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাদের 
দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা মনে হয় তারাই হচ্ছে, আউলিয়া ৷" অন্যত্র ইরশাদ করেন, আমার 
উম্মতের মধ্যে এমন কিছু এলোমেলো চুলওয়ালা উম্মত রয়েছে, যাদেরকে লোকেরা তাদের দরজা 
থেকে তাড়িয়ে দেয়। (কিন্ত এ সমস্ত উম্মতের অবস্থা এমন যে,) তাঁরা আল্লাহর নামে শপথ করে কিছু 
বলা মাত্রই তা (আল্লাহর পক্ষ হতে) পূরণ করা হয় ।»* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো 
আল্লাহর নিকট তাদের এমন উচু মর্যাদা দেখে নবিগণ ও শহীদগণও ঈর্ধা করবেন। সকল মানুষ যখন 
ভীত ও চিন্তিত থাকবে, তারা তখন ভীত ও চিন্তিত হবে না। অতঃপর রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করলেন: “শুনে রাখো !আল্লাহর অলিদের কোন ভয় নেই এবং তারা 
দুঃখিতও হবে না ৷? 

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের রওযা এবং সাধারণ মুসলমানের কবর জিয়ারত করা সুন্নত ও নেক-আমল তথা 
অত্যন্ত সওয়াবের কাজ । প্রখ্যাত সাহাবী হযরত বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: “আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম । এখন 
থেকে যিয়ারত করো ।৯ অন্যত্র রয়েছে- কেননা, এটা হচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখেরাতের 
স্মরণ ।১২ হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন “প্রতি শুক্রবার কেউ তার 
মা-বাবা বা তাঁদের কারো কবর যিয়ারত করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং (মা-বাবার সঙ্গে) 


৭ _সহিহ বুখারী; মিশকাতুল মাসাবীহ 
৮ - মুজামুল কবীর, কৃত: ইমাম তাবরানী, হাদিস:১২৩২৫,১০৪৭৬;শুয়াবুল ইমান ,হাদিস:৪৯৯; তাফসীরে তাবারী, হাদিস:১৭৭০৩ 
ue তি মিশকাতুল মাসাবীহ ,পৃ:৪৪৬ 
- মিশকাতুল মাসাবীহ; aan সুনানে আৰু দাউদ; তাফসীরে তাবারী সতাফসীরে মাযহারী 
১ - সহিহ মুসলিম; মিশকাতুল মাসাবীহ ,হাদিস:১৬৬৮ 
২ - সুনানে ইবনে মাজাহ; মিশকাত, হাদিস:১৬৭৫ 








সদাচারী হিসেবে গণ্য হবে” ।১ আর এরই মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে দুনিয়াবাসী মুসলমানদের আত্মিকও 
সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ।১ এ সুন্নতে বাঁধা দেওয়া বিদয়াত, একে কবর-পুজা বা মাজার-পূজা বলে 
অবজ্ঞা করা ভষ্টতা এবং এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা চরম অজ্ঞতা, গোমরাহী ও বাতিলপন্থীদের 
বৈশিষ্ট্য । অনুরূপভাবে যিয়ারতের নামে কোনো শরীয়ত পরিপন্থী কাজ বা আচরণও কোনোভাবেই 
সমর্থিত নয়, বরং নিন্দিত ও ধিকৃত। কেননা, এর ফলে এ সুন্নত বা নেক-আমলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে 
ফেতনা সৃষ্টি হয় এবং বাতিলপনহ্ীরা মওকা পেয়ে যায় । 


বরকত লাভ করি এবং (বাগদাদে থাকাকালীন) প্রতিদিন তার রওযা জিয়ারত করি । যখন আমার 
কোন প্রয়োজন বা সমস্যা হয় তখন আমি দু'রাকাত নামায আদায় করে তার রওযার পাশে দাঁড়িয়ে 
হাজত (প্রয়োজন) পূরণের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি। এরপরে আমি সেখান থেকে 
ফিরতে না ফিরতেই আমার হাজত পুরণ হয়ে যায়!”১ তিনি আরো বলেন, ইমাম মুসা কাধিম 
রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রওযা শরিফ দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে পরশ পাথরের মতোই পরীক্ষিত ।১৬ 
আল্লামা ইউসুফ নাবহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি 
আলাইহি আল্লাহর দরবারে দোয়া করার সময় ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওসিলা দিয়ে 
প্রার্থনা করতেন, যা দেখে তার ছেলে আবদুল্লাহ আশ্চান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন- ইমাম 
শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মানুয়ের জন্য সূর্য এবং শরীরের জন্য শিফা সরূপ 13° 

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: যে মহাপুরুষের [নবিগণ (আলাইহিমুস 
সালাম), সাহাবীগণ, তাবেঈন ,তবে তাবেঈন, আউলিয়ায়ে কেরাম ও হক্কানী ওলামায়ে ইজাম ] সঙ্গে 
তাঁর দুনিয়ার হায়াতে সাক্ষাৎ করলে বরকত পাওয়া যায়, তাঁর ওফাতের পরে তাঁর কবর জিয়ারত 
করলেও সেই বরকত পাওয়া যায়! এ উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ ৷ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসালামের এ হাদিস শরিফ কোনোভাবেই এর প্রতিবন্ধক নয়, যেখানে তিনি ইরশাদ করেন : 
মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও মসজিদে নবভী এ ৩টি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে 
নামাজ আদায়ের উদ্দেশে সফর করা মুসাফিরের জন্যে সঙ্গত নয় ।৯৮ 


নবুয়তের উপ কেন্দ্র- যেখানে গেলে মানুষ আল্লাহ তায়ালার সানিধ্যের স্বাদ পায়। জাগতিক দুঃখঃ- 
শোক, বালা-মুসিবত থেকে মানুষ মুক্তি পায় এমন অসংখ্য দরবারের মাঝে মাইজভাগ্ডার দরবার 
অনন্য ৷ মারেফতের সমুদ্রে যাত্রী নিয়ে পরিভ্রমণকারী এ তরীর অন্যতম কান্ডারী হলেন ইউসুফে সানী 
বাবাজান কিবলা সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কুদ্দিছা সিররুহুল আযিয)। তিনি ১৮৬৫ 
সালের ১০ অক্টোবর জন্গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ সালের ৫ এপ্রিল প্রেমাস্পদ মহান আল্লাহ তায়ালার 


১৩ - শুয়াবুল ঈমান; মিশকাত, হাদিস:১৬৭৪ 

১ - আর রুহ, কৃত ইবনুল কাইয়ুম জাওবি 

১৫ _ তারিখে বাগদাদ, ১/১২৩ 

»৬ - আশিয়াতুল লুমআত , ২/৯২৩ 

+* - শাওয়াহিদুল হক ফী ইন্তেগাসাতি বি সৈয়্যদিল খালক,পৃঃ ১৬৬ 

১৮ - মুসনাদে আহমাদ, হাদিস:১১৬০৯; ইহইয়াউ 'উলুমিদ্দীন, সফর অধ্যায় 








সানিধ্যে গমন করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তি লগ্নে হেরা পর্বতের অনুস্মরণে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালনে শুরু করেন আধ্যাত্মিক সাধনা কার্য, খোদার প্রেমে পাড়ি দেন দুর্গম পথ । 
ধৈর্য ও প্রতিক্ষার দীর্ঘ ১২ বতসর রিয়াজত শেষে আপন মুর্শিদ হযরত কিবলা গাউছুল আযম আহমদ 
উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কুদ্দিছা সিররুহুল আযিয) কর্তৃক খিলাফতপ্রাপ্ত হন এবং আধ্যাত্মিক জগতের 
স্য়াট হয়ে গাউছিয়তের সিংহাসনে সমাসীন হন। অতঃপর আল্লাহর রহমতের দরিয়া থেকে ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে সৃষ্টি জগতের সকলের মাঝে রহমত বিতরণ করেন। তার অজগর কারামতের মধ্যে সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য তার হত্তনিঃসৃত পানি বিষয়ক কারামত। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে তার 
হস্তনিঃসৃত পানি মহৌষধ রূপে কাজ করত । আধ্যাত্মিক ফয়েজ দান থেকে শুরু করে মৃতকে জীবিত 
করার অনেক ঘটনার রহস্য নিহিত রয়েছে এই হস্তনিঃসৃত পানিতে । তার বেলায়তি ক্ষমতায় সমুদ্রে 
ডুবন্ত ভক্তকে তিনি নিজ হাতে উদ্ধার করেছেন, জার্মান বাহিনীর বোমা বর্ষণ থেকেও ভক্তকে 
অদৃশ্যভাবে নিজ হাতে টেনে উদ্ধার করেছেন ।৯ 

সুধী! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আউলিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়াবাসীদের সাহায্য- সহযোগিতা করার 
ক্ষমতা দান করেছেন। যেমন: মৃত্যুর স্বাদ নিয়েও হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পবিত্র মিরাজের রাতে 
৫০ ওয়াক্ত নামাজকে ৫ ওয়াক্ত নামাজ করার পেছনে উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষে সক্রিয়ভাবে ওকালতি 
করে তথা মুখ্য ভূমিকা পালন করে প্রমাণ করেছেন যে, আম্ষিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম মৃত্যুর 
স্বাদ নিয়েও শুধু জীবিতই নন, বরং তীরা দুনিয়ার মানুষের অফুরন্ত উপকার করতে পারেন! এমনকি 
আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে ইসলামী শরীয়তের মৌলিক বিষয়ে (নামাজে) হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাও দান 
করেছেন । যারা বলেন: “ওটা মুসা নবির বিশেষ মু'জিজা ছিলো” তাদের উদ্দেশে বলছি, কোনো নবি- 
অলির রওজা শরিফ জিয়ারত করার সময়েও আমরা এ নিয়ত করি বা আকীদা রাখি যে, তিনি তাঁর এ 
বিশেষ মুজিজা-কারামত দিয়েই আমাদের সাহায্য করবেন । 

একটি জড় পদার্থ তথা কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) যদি মহাকাশ থেকে একই সময়ে বিশ্বের প্রায় 
সকল দেশে কোনো কিছু সম্প্রচার করতে পারে তথা মানবজাতিকে সাহায্য করতে পারে কিংবা বিশ্বের 
পরাশক্তিগুলো যদি তাদের কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহগ্তলোর কল্যাণে সুদূর মহাকাশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
গোয়েন্দাগিরি বা নজরদারি কিংবা মনিটরিং করতে পারে তাহলে, নবি-ওলিগণ আল্লাহ প্রদত্ত 
ক্ষমতাবলে আপন রওজা শরীফে থেকে কিংবা সেখানে থেকে অতীন্দ্িয় পন্থায় বের হয়ে মুসলিম 
উম্মাহর হাল-হাকীকত পর্যবেক্ষণ, তাদের আবেদন শ্রবণ ও গ্রহণ এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা 
করতে পারবেন না কেন? তাঁদের চেয়ে কি এ কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহগ্তলো তথা জড় পদার্থগুলোর ক্ষমতা 
বেশি (মায়াজ আল্লাহ)? তাছাড়া এ জড় পদার্থের এ ব্যাপক ও বাস্তব ক্ষমতাকে (world wide 
broadcasting power or networking power) TTI PAC যদি শিরক না হয় তাহলে, 
নবি-ওলিগণের অতীন্ড্রিয় বা আধ্যাত্মিক ব্যাপক ক্ষমতাকে স্বীকার করলে শিরক হবে কেন? কাজেই, 
কোনো রওজা শরীফে গিয়ে বা সরাসরি নবিগণের কাছে সাহায্য চাওয়াকে যারা শিরক বলে - তারা 


^» - দৈনিক আজাদী, ৫ এপ্রিল, ২০১৯ প্রকাশিত ডাঃ সৈয়দ মাওলানা এয়াকুব আলী বিরচিত প্রবন্ধ; চট্টগ্রাম ডেইলিতে প্রকাশিত আল্লামা গোলাম মোস্তফা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান 
আযহারী মাইজভাণ্ডারী বিরচিত প্ররন্ধ 
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আসলে শিরকের সংজ্ঞা বা মর্মই জানে না, বরং তারাই গোমরাহী ও অজ্ঞতায় সাংঘাতিকভাবে 
নিমজ্জিত। 

মারওয়ান তার শাসনামলে একদিন কোথাও যাচ্ছিলো, তখন সে কোন ব্যক্তিকে দেখলো যে, এ ব্যক্তি 
নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী কবরে নিজের মুখ লাগিয়ে রেখেছেন । মারওয়ান 
বললো: তুমি কি জান যে, তুমি কী করছ? যখন লোকটি মারওয়ানের দিকে তাকালেন তখন দেখা 
গেলো যে, তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু । তিনি বললেন: 
হ্যা, আমি কোন পাথরের নিকট আসিনি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
উপস্থিত হয়েছি। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যে, দ্বীনের জন্য 
ততক্ষন পর্যন্ত অশ্রু বিসর্জন করবে না, যতদিন পর্যন্ত এর দায়িত্ব উপযুক্ত লোকেদের নিকট থাকবে । 
দ্বীনের জন্য তখনই অশ্রু বিসর্জন করো, যখন এর দায়িত্ব অনুপযুক্তদের নিকট হবে ।৯ 
উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা জানা গেলো যে, সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রিয় আব্বা সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অতিশয় ভালবাসা পোষণ করতেন এবং তাদের এই আক্বীদা ছিলো যে, 
আবু আইয়ুব আনসারী রাছিয়াল্লাহু আনহু মারওয়ানকে খুবই কড়া ভাষায় উত্তর দিলেন যে, আমি কোন 
পাথরের নিকট আসিনি, যা নিষ্প্রাণ, শুনে না, বলতে পারে না বরং আমি তো আল্লাহ তায়ালার হাবীব 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়েছি, যিনি আজও তাঁর নূরানী কবরে উৎকর্ষময় 
জীবন সহকারে বিদ্যমান আছেন । সুতরাং আমাদেরও শয়তানী কুমন্ত্রণী থেকে বেঁচে এই আকীদার 
উপর অটল থাকা উচিৎ যে, শুধু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বরং সকল আশ্িয়ায়ে 
কিরামরাও আলাইহিমুস সালাম তাঁদের কবরে জীবিত । নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন: আঘিয়ায়ে কিরামগণ আলাইহিমুস সালাম তাঁদের কবরে জীবিত এবং নামাযও আদায় 
করে থাকেন ।”২ অপর এক হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমিয়ায়ে কিরামদের 
আলাইহিমুস সালাম শরীরকে খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালার নবিগণ 
জীবিত, তাঁদের রিযিক দেয়া হয়।২২ অনুরুপভাবে আল্লাহর অলিগণ, শহীদগণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেও 
আপন আপন কবরে জীবিত ।২৩ তাই মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-তারা মৃত্যুর স্বাদ 
গ্রহণ করেও অমর ।২৪ 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আউলিয়য়ে কেরামের প্রদর্শিত পথে ও মতে চলার তওফিক দান 
করুন । আমীন! বিহুরমাতি সৈয়্যদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 


লেখক: আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল আমিন হামেদিয়া ফাযিল (ডিশ্রী) মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম | 
খতিব, রাজানগর রাণীরহাট ডিগ্রি কলেজ মসজিদ 
ই-মেইল: masum.iiuc.ctg@Wgmail.com 


২০ _ মুসনাদে আহমদ , ৯/১৪৮, হাদিস নং- ২৩৬৪৬ 

২ - মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক ,৩/২১৬, হাদিস নং-৩৪১২ 

২২ - সুনানে ইবনে মাজাহ, ২/২৯১, হাদিস নং-১৬৩৭ 

২৩ _ সুরা বাকারা আয়াত: ১৫৪; তাফসীরে তাবারী; তাফসীরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
- শরহে শিফা 
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মোহাম্মদ মুরশেদুল হক‏ ررم 





প্রতিপাদ্যসার : 

মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামিন এ ধরাধামে তাবৎ মানবজাতীকে প্রেরণ করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত বা 
দাসত্ব করার জন্য, তাঁরই দেয়া জীবনবিধান দ্বারা মানবজাতীর ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করার 
জন্য । কিন্তু বিতাড়িত ও ঘৃণ্য শয়তানের প্ররোচনায় আশরাফুল মাখলুকাত অভিধায় বিভূষিত এ মানবজাতি 
অনেক সময়ই আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত বা দাসত্ব, উলুহিয়্যাত ও রাবুবিয়াত থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁর দেয়া 
জীবনবিধানের পরিবর্তে রচনা করে নেয় মনগড়া জীবন পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আইন-কানুন এবং এসব মানব 
রচিত বিধান দিয়ে পুরোদমে তারা সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালাতেই বেশী উত্সুক। মহান এক আল্লাহ তা'য়ালার 
পরিবর্তে তারা বহু সত্ত্বার দাসত্ব করা শুরু করে । ফলে তাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন তথা সর্ব পর্যায়ে 
শুরু হয় বহুবিধ ধ্বংস, অশান্তি ও বিশৃংখলা। তখনই আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের 
সাথে দিয়েছেন শারিয়্যাহ' নামে মানবজাতির জীবন বিধান। তাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন যে, তারা যেন 
নিরন্তর মানবজাতিকে আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাত ও রাবুবিয়্যাতের দিকে আহবান করে । সমাজে শান্তি-শৃংখলা 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালার দেয়া “শারিয়্যাহ' (10 00199) তথা জীবন বিধানের মাধ্যমে সমাজ-রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তারা লোকদেরকে আহবান করবে । তাঁদের প্রধান দায়িত্ব হলো, সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
মহান আল্লাহর দেয়া দ্বীন বা জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং এ বিষয়ে কোনো প্রকার মতপার্থক্য করতে পারবে 
না। এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজটির সুচারুভাবে আজ্জামের জন্যই মানব জীবনে ইসলামি দাঁওয়াহরঅতীব 
প্রয়োজন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি দাওয়াহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক (91500108101 
Element) বিষয় । আর এ দাওয়াহটি হলো সামাজিক কাজ যা একটি নষ্ট, ভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত ও কুফরী সমাজকে 
একটি ইমানি, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণকর সমাজে পরিণত করা । একটি কল্যাণধর্মী ও শান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করাই দাঁওয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্য । এই দাঁওয়াহর “শারিয়্যাহ' বিধান, উদ্দেশ্য, কৌশল, নীতি-পদ্ধতি ও 
বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট । মহাগ্রন্থ আলকুর"'আন ও হাদিসের আলোকে নবি-রাসূলগণের দাওয়াতে এসব বিষয় ফুটে 
উঠেছে । ইসলামি দাওয়াহর পরিচিতি, তার “শারিয়্যাহ' হুকুম, উদ্দেশ্য, কৌশল, মাধ্যম ও নবি-রাসূলগণের 
দা‘ওয়াহর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে । 

১. প্রারভিকা 

আমাদের প্রাণ প্রিয় ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনিত একমাত্র ধর্ম ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি 
কাজ হল ইসলামি দাওয়াহ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্বববাদের প্রতি দাওয়াহ । মহান আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি 
জগতকে এমনিতেই সৃজন করেননি; বরং এর পেছনে রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । আর তা হলো 
একমাত্র তারই উপাসনা করা । মানব জাতিকে তিনি দিয়েছেন স্বাধিনতা । এটা পরিক্ষা করার জন্য যে, কে তাঁর 
ইবাদাত করে আর কে তা অস্বীকার করে; কে তার নিরক্কুস আনুগত্য করে, কে তাঁর দেয়া “শারিয়্যাহ' বা জীবন 
বিধান যথাযথভাবে মেনে চলে আর কে মেনে চলে না বরঞ্চ তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে । এটা অনস্থীকার্য যে, 
যে তার বিধান মতো চলবে, সে ইহ-পরকালীন জীবনে পুরস্কৃত হবে, আর যে তা অমান্য করবে, সে পাবে 
কঠিন শান্তি। তবে তিনি মানবজাতিকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; ভালো-মন্দ, মংগল-অমংগল, ইতিবাচক- 








নেতিবাচক বিষয়াদি বোঝানোর জন্য, তাদের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবি ও রাসুল । 
যেন মানুষ এ অভিযোগ না করতে পারে যে, তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি বা তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান 
দেয়া হয়নি। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন : “সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল 
আসার পর আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে । আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রমশালী, 
মহা প্রজ্ঞাময় | 5 

সকল নবি-রাসুলগণই এই একটি মাত্র দাওয়াতে আদিষ্ট হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন । আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন 
: “আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্যই আমি তো প্রত্যেক জাতির 
মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি ।”২ 

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে লক্ষ করে বলেন : “আমি তো 
আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেঃ এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের নিকট 
সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি 1° 

নবি-রাসুলগণ পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠমানুষ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতার বিকাশে তাঁদের অবদানই বেশি । তাঁরা 
যেমন ছিলেন চরিত্রে, আচার-আচরণে ও সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁদের দাওয়াহ ও দাঁওয়াহর পদ্ধতি- 
বৈশিষ্ট্য ও ছিল উন্নত এবং বাস্তবভিত্তিক | 

২. দাঁওয়াহ-এর আভিধানিক পরিচিতি- 

দাওয়াহ (০১) শব্দটি ১€-১ দ্বারা গঠিত | ৮২ “9০২ ক্রিয়া eleal ০৪১০২] ০৪১০৬ ক্রিয়ামূল ك١ الدعاوة‎ 
বিশেষ্য | 42০1 ০৪০1২] বিশেষণ, একবচন | বহুবচনে, ম০-| ০০৪০1 ।৪ যার আভিধানিক অর্থ আহবান, 
নিমন্ত্রণ 017৮1691010), দুআ, ডাকা, সাহায্য কামনা, ইত্যাদি |° 

আরবী الدعوة الإسلامية‎ আদ-দা“ওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ)-এর বাংলা রূপ হলো ইসলামী দাওয়াহ ।” ব্যবহারিক 
দিক থেকে এর বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ডাকা বা আহবান করা, সাহায্য চাওয়া, প্রার্থনা করা, 
মৈত্রিচুক্তি, উপসানা করা, অভিসম্পাত করা, খাওয়ার নিয়ন্ত্রণ, বাটের অবশিষ্ট দুধ, দ্বীন ইসলামের অনুসরণ, 
প্রচার, কোনো কিছুর অন্বেষণ করা, কোনো কিছুর প্রতি ঝুঁকে পড়া, আমন্ত্রণ, অনুরোধ, কথা ও কাজের মাধ্যমে 
মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার প্রয়াস ইত্যাদি । আধুনিক অভিধানগুলোতে ধর্মীয় বা কোনো ইস্পিত লক্ষ 
অর্জন সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণা অর্থে দাওয়াহ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। ফলে দাওয়াহ যে কোনো পথ বা 
মত বা যে কোনো বিষয়ের দিকে হতে পারে চাই সে পথ ভাল হোক বা মন্দ হোক, কল্যাণকর হোক বা 
ক্ষতিকর হোক। 


১আলকুর'আন, সূরা : ৪ আন-নিসা) : ১৬৫ 

২আলকুর'আন, সূরা : ১৬ (আন্‌-নাহাল) : ৩৬ 

৩.আলকুর'আন, সুরা : ৩৫ ফোতির) : ২৪ 
৪.ক. আহমদ ইবনু ফারিস, মর'জামুল মাকাইস, বৈরুত: দারুল ফিকর আল আরাবী, ১৯৭৯খি.), ২খ., পৃ. ৩২৭ 
খ. ইয়াকুব ফিরোযাবদী , WT EF FG, CTS: দারুল ফিকর, ১৯৮৩ খ্রি.), ৪খ. পৃ. ৩২৭ 
৫.ক. ইবনু মানযুর, মুহাম্মদ ইবনু মুকার্রাম, আল-ইফরীকি, লিসানুল আরব, বৈরুত: দারুল ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৬৫ খি.), ১খ. 
পৃ. ২৫৮ 
খ. মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০ 














৩. মহাগ্রহ্থ আলকুর'আনে দাওয়াহ প্রসঙ্গ 

পবিত্র কুরআনে দাওয়াহ শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার বিদ্যমান । কখনো এক্ষত্রে অতীত বাচক শব্দ(৬- ৪) 
"Past Mode "আবার কখনো বর্তমান ও ভবিষ্যত বাচক শব্দ (৮১১০০ ০৯৪), আবার কখনো আদেশসুচক 
শব্দের (১৭ ০৯৪) "11019919911 1৬1০৭০"ব্যবহার লক্ষণীয় ।৬ শাব্দিক অর্থগুলো নিম্নরূপ: 

প্রার্থনা অর্থে দাওয়াহ 

সাধারণ আহবান অর্থে দাওয়াহ 

. ইবাদাত অর্থে দাওয়াহ 

আল্লাহর দিকে ডাকা অর্থে দাওয়াহ 

সাধারণত কোনো কিছু চাওয়া অর্থে দাওয়াহ 

কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণা দান অর্থে দাওয়াহ 

কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অর্থে দাওয়াহ 

এক. প্রার্থনা অর্থে দাঁওয়াহ- মহান আল্লাহ বলেন : “সেখানেই যাকারিয়্যা তাঁর রবের নিকট প্রার্থনা করে 
বললেন, হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে উত্তম সন্তান দান করুন । নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা 
শ্রবণকারী ।' 

দুই. সাধারণ আহবান অর্থে দা‘ওয়াহ- মহান আল্লাহ বলেন: “আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই 
আদেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি থাকে; তারপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে উঠার জন্য একবার 
ডাকবেন । তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে ।৮ মহান আল্লাহ কুর"আন শ্রবণকারী জীনদের প্রসঙ্গে বলেন : “হে 
আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন, তিনি তোমাদের 
পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন ।৯ 
তিন.‘ইবাদাত অর্থে দাওয়াহ - মহান আল্লাহ বলেন: “আর যারা তাদের রবকে ভোরে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি 
লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না।১৯ এছাড়াও নূহ (আলাইহস সালাম)-এর দাওয়াহ 
পদ্ধতি সম্পর্কে এসেছে : “তিনি বললেন, হে আমার রব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত ডেকেছি, কিন্তু 
আমার ডাক তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে |? 

চার. আল্লাহর দিকে ডাকা অর্থে দাওয়াহ _ মহান আল্লাহ বলেন: “আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহ্‌র 
দিকে আহবান জানায় এবং সৎকাজ করে । আর বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ।১২ 


من بي ৪০:‏ جم € P‏ 


+আলকুর'আন, সূরা : ৭১ (AR) ৬+ সূরা : ১২ (ইউসূফ) : ৩৩, সুরা : ১০ (ইউনুস) : ১০ ও ২৫, সুরা : ৩০ (রূম) : ২৫, সুরা : ১৬ (আন- 
নাহল) : ১২৫, সুরা : ২ (আল বাকারাহ) : ২৩,২৮,১৮৬ , সূরা : 88 আদ দুখান) : ৫৫, সুরা : ৪১ (হামিম সিজদা) : ৩৩ ইত্যাদি । ويا قوم‎ 
ما لي أدعوكم إلى النجحاة وتدعونني إلى النار‎ “হে আমার জাতির লোকজন! কি আশ্চর্ধ! আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি মুক্তির দিকে, অথচ 
তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচছ জাহান্নামের দিকে ।” [সুরা : ৪০ (আল-মুমিন) : ৪১]। 

৭. আলকুর'আন, সূরা : ৩ আলে-ইমরান) : ৩৮ 

৮,আলকুর'আন, সূরা : ৩০ (আর-রম) : ২৫ 

*,আলকুর'আন, সুরা : ৪৬ (আল-আহকাফ) : ৩১ 

১+আলকুর'আন, সুরা : ৬ (আল-আন'আম) : ৫২ 

UE iMd সূরা : ৭১ (নূহ) : ৫-৬ 

১.আলকুর'আন, সুরা : ৪১ হোমীম আস-সাজদা) : 


r 








পাঁচ. সাধারণত কোনো কিছু চাওয়া অর্থে দাওয়াহ - মহান আল্লাহ বলেন : “আর আমার বান্দাগণ যখন আমার 
সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে । আহবানকারী যখন আমাকে 
আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই ।”১৩ 

ছয়. কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করা বা উত্সাহিত করা অর্থে দাওয়াহ _ এ মর্মে কুর'আনে 
এসেছে: “তিনি (ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)) বলেন, হে আমার প্রভু! তারা আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্ররোচিত 
করেছে, তার চেয়ে কয়েদখানা আমার জন্য শ্রেয় ।১5 

সাত. কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অর্থে দাঁওয়াহ-মহান আল্লাহ বলেন : “আর আমি আমার বান্দার প্রতি যা 
নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোনো সুরা আনয়ন কর এবং 
আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী-সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।১৫ 

৪. দাওয়ার প্রতিশব্দ বা সমার্থকবোধক শব্দ (Synonym) 

মহাগ্রন্থ আলকুর'আন ও হাদীসে নববীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার উৎস বললেও অত্যুক্তি হবেনা । 
আলকুর"'আন ও হাদীসে নববীতে দা“ওয়াহর অসংখ্য প্রতিশব্দ বা সমার্থকবোধক শব্দ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি 
প্রতিশব্দ উপস্থাপন করা হলো : 

১. আলওয়াজ (4১০ 91) _ উপদেশ/নাসিহাত = Advising 

২. আততাজকির (৪১51) - স্মরণ করিয়ে দেয়া _ Reminding 

৩. আলবিশারাহ (১১১৪) _ সুসংবাদ wr - Goodtidings news 

৪. আল ইন্যার€)১১।)-_ ভয় প্রদর্শন _ ৬৬91701175/]০17711175/111)1586910105/ 11151709101105 

৫. আত্তাবশীর (-৯৬এ]।) - শান্তি ও পুরক্কার সম্পর্কে অবহিত করা = Informing/ Awaring of 
punishment & reward 

৬. আন্নাসীহাত (৯৯০1) - উপদেশ ems -Advising 

৭. আত্তাবলীগ (8৯301) _ দ্বীনপ্রচার - Preaching of Religion 

৮. আদৃর্দিআয়াহ (৪১০১) — nears Crat - Inviting/Calling-upon/Feasting 

এক. আলওয়াজ (2০ ৷) : উপদেশ/নাসিহাত (Advising) 

হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পশী নসিহতের দ্বারা মানুষের কঠিন থেকে কঠিনতর হৃদয়কে সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা । 
اولئك الذين يعلم الله مافى قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا‎ 

“এরাই তারা, তাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, 
তাদেরকে সদুপদেশ দিন এবং তাদেরকে তাদের মর্মম্পর্শ করে_ এমন কথা বলুন ।১৬ 

দুই. আততাজকির (৯৫১) : স্মরণ করিয়ে দেয়া (Reminding) 

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন : "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"‎ 

আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ উপদেশ মুমিনের উপকারে আসবে D? 


85 ২ আল-বাকারাহ) : ১৮৬ 
+৪.আলকুর'আন, সূরা : ১২ (ইউসুফ) : ৩৩ 
১৫,আলকুর আন, সুরা : ২ (আল-বাকারাহ) : ২৩ 
১৬.আলকুর'আন, সুরা : ৪ (আন নিসা) : ৬৩ 








তিন. আলবিশারাহ (১১৮০৮]।) : সুসংবাদ wit (Goodtidings news) 
মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أكثر الناس لايعلمون‎ 
“আর আমরা তো আপনাকে সমগ্ঘ মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ জানে না ।১৮ 
চার. আল ইন্যার (১১1) : ভয় প্রদর্শন (Warning/ Terrifying/ Threatening/ 
Frightening: মহান আল্লাহ TAR: عشيرتك الأقربين‎ ১১১ “আর আপনার নিকটছ্ জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে সতর্ক 
PP] ৮১৯ 
পাঁচ. আত্তাবশীর (১45) : শান্তি ও পুরক্কার সম্পর্কে অবহিত করা (Informing/ Awaring of 
punishment & reward) শাস্তি ও পুরদ্কার সম্পর্কে অবহিত করা । এই শব্দটি খিস্টানরা মিশনারী 
(Missionary) অর্থে ব্যবহার করে থাকে । 
ছয়. আন্নাসীহাত (4৯০4) : উপদেশ প্রদান (4৯৭৮151775) মহান আল্লাহর বাণী: ০২০০] 015 আমি 
তোমাদের জন্য নসীহতকারী ও বিশ্বস্ত ।২০ 
সাত. আত্তাবলীগ (2451) : দ্বীনপ্রচার (Preaching of Religion) মহান আল্লাহ বলেন: এটা মানুষের 
জন্য একটা সংবাদনামা ।২১ 
আট. আদ্‌ৃর্দিআয়াহ (2৮) : দাওয়াত দেয়া — Inviting/Calling-upon/Feasting : শাসক 
হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত পত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখেছিলেন, ‘আমি আপনাকে 
ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি; ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তি পাবেন ।২২ 
যারা দাওয়াতের কাজ করে তাদেরকে দা'ঈ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ উপাধিতে ভূষিত করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন: "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا‎ 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا"‎ 
“হে নবী! অবশ্যই আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এবং আল্লাহর 
অনুমতি ক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে ।২৩ 
অতএব, বলা যায় যে, দা“ওয়াহার শাব্দিক অর্থ হল: আহ্বান করা, আকৃষ্ট করা, জিয়াফত, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, 
ইসলামের প্রচার, অনুপ্রেরণা, প্রার্থনা ইত্যাদি । 

[প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ ধারাবাহিকভাবে পরবর্তি সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে । ইনশাল্লাহ] 


লেখক : 
সহকারী অধ্যাপক 
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 


১.আলকুর"আন, সুরা : ৫১ (আয-যারিয়াত) : ৫ 

১.আলকুর'আন, সুরা : ৩৪ (সাবা) : ২৮ 

** আলকুর'আন, সূরা : ২৬ Co : ২১৪ 

** আলকুর'আন, সূরা : ৭ (আল-আরাফ) : 

১ আলকুর’আন, সূরা : ১৪ (ইবরাহীম) : ৫২ 

cue em তারিখুদ দাওয়াহ ইলাললাহি বাইনাল আমসি ওয়াল ইয়াওমি, (কায়রো: মাকাতাবাতুল ওয়বাহ, ১৯৭৯ খ্রিঃ), পৃ. ১৭-১৮ 
২৩.আলকুর'আন, সূরা : ৩৩ (আল-আহযাব) : ৪৫-৪৬ 








২২-২২-৯৯৯২ 
আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার এবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষ নয়; মানুষ ও জ্বীন-উভয় জাতিকে 
আল্লাহ তার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, ! ০419 ৫৯| 41053 
০)9১৯2] “আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” (যারিয়াত-৫৬) 


ফলে তিনি মানুষের জন্য কিছু দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক এবাদতের বিধান প্রনয়ন করেছেন। দৈহিক 
এবাদতের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান এবাদত হল নামায । নামায এমন একটি এবাদত যাকে আল্লাহ 
তার মাঝে এবং তার বান্দার মাঝে সম্পর্ক ছ্বাপনের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। সহীহ হাদীসে এর প্রমাণ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: 

560 ৯৫55 101 ১২ óy sling atte Aly ia Oi OU ellus oi ol e 
“নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করে তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাত করে) 
নির্জনে কথা বলে ।”১) 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 

455 (ye Mell GC VEL قَالَ:‎ pling ale AM ie أنَّ رَسُولَ اللَّهِ‎ aie a 2০9 828০১ عَنْ أبي‎ 
دوا عا‎ AS 

“বান্দা সিজদারত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় ।” (মুসলিম) 

নামায একমাত্র এবাদত যা আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের উপরেই ফরয করাকে শ্রেয় মনে করেছেন৷ তাই 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেরাজে গমন করেন তখন আল্লাহ তাআলা সরাসরি-কোন প্রকার 

মাধ্যম ছাড়াই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায উপহার দিয়েছেন। এতে নামাযের মহত্ব, 

মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটে । 


ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম: নামায ইসলামের দ্বিতীয় রুকন, যা সুপ্রতিষ্ঠিত করা ব্যতীত কামেল 
মুসলমান হওয়া যায় না । নামাযে অবহেলা, অলসতা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের এরশাদ: 
ALE ০59 ০১০ 080] 098 sling ile al hee gl Geis 0) 983 الله عنه‎ ০১ ৯৯০০ 
(৩) الصّلاة‎ él Sls 
“মুমিন ও কুফর-শিরকের মধ্যে ব্যবধান হল নামায পরিত্যাগ করা” । (মুসলিম) 


د- صحيح البخاري « كتاب الصلاة « أبواب استقبال القبلة « باب حك البزاق باليد من المسجد, رقم الحديث: (৩৯৭‏ 

০ (৪৮২ ০৪ 5 ৩৫০/১) ০৯০ 4৯৯ ,-২‏ 9819 داود ٠» ২৩১/১)‏ رقم (৮৭৫‏ € والنسائي ১ (১১৩৭ ০৪) ০ ২২৬/২)‏ وأخرجه أيضاً : أحمد 
 ২৫৪/৫) ০১ Gels « (8883. e) « 8253/2)‏ رقم 5<5ذ) > والبيهقي ১১০/২)‏ » رقم 619<). قال الإمام النووي في টি,‏ صحيح 
مسلم": Blin‏ اقرب ايكون i plé i le Gist aa; ALES AS dad) Ce‏ في السَّجُود. 4583 ০১০ ০০81 a A TAM cJ eas Gal OS‏ 
القِيَام osa s‏ أرْكَانِ الصّلاة 

و- الحديث أخرجه مسلم (VS) HS‏ وانفرد به عن البخاري» وأخرجه الترمذي في" كتاب الإيمان" "باب ما جاء في ترك الصلاة " 
بلفظ: (بين الكفر والإيمان ترك الصلاة)» وأخرجه النسائي في" كتاب الصلاة" "باب الحكم في تارك الصلاة "حديث (5ا8.) 
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তা ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, ‘কোন আমল উত্তম’ জিজ্ঞাসা করা হলে তার প্রত্দুত্তরে 

তিনি এরশাদ করেন, 
চো ৩১১ ০ ési -alu g dale alll النَّبِىَ- صلى‎ এখনি عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:‎ 
»“সময় মত নামায আদায় করা”। (বুখারী ও মুসলিম) ١ ৫%; le Sal: «US Sal 


“নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁর উম্মাতের জন্য সর্বশেষ অসিয়ত এবং 

অঙ্গীকার গ্রহণ ছিল, তারা যেন নামায ও তাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।” (হাদিসটি 

ইমাম আহমাদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন)৫) 

رَوى الطبرانِيٌ coll ge‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال":أوّل ما CASS‏ به العبد يوم القيامة الصلاة: 
(৫)৮ 4০০ 3055 354 ৩050 0019 ০1০০ HULA Elo cula i‏ 

“কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হবে । যদি নামায ঠিক হয় তবে তার সকল আমল সঠিক 

বিবেচিত হবে । আর যদি নামায বিনষ্ট হয় তবে তার সকল আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে ।” (তিরমিযি:২৭৮) 


ঈমানের পরই নামাযের স্থান। একজন লোকের ঈমানের প্রমাণ ও বাস্তব রূপ প্রকাশ পায় তার নামায আদায়ের 
মাধ্যমে । নামাযের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটায়। ইহকাল ও 
পরকালের মুক্তির পথ সকংটকমুক্ত হয়। নামাযের মাধ্যমে একজন মু'মিন সরাসরি তার প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে 
এবং আল্লাহর নিকট নিজ ফরিয়াদ-আবেদন এবং বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তার কারণগুলো তুলে ধরেন । এ কারণেই 
যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিষয়ে চিন্তিত হতেন তাড়াতাড়ি নামাযে মগ্ন হতেন। 


আল্লাহ এরশাদ করেন: ০৪৫ 2 40 9155১19 يَا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْر‎ 
“হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে 
আছেন । (সুরা আল বাকারা, আয়াত: ১৫৩) 


আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন: 

০5৯12 এও] lS 53 592 الْحَاشِعِينَ * الَذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ‎ fe YET Ul; DAG | 93 
“এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই তা কঠিন কিন্তু বিনীতগণের জন্যে নয়। 
যারা এ নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তারা তারই দিকে 
প্রতিগমন করবে । (সুরা বাকারাহ: ৪৫,৪৬) 


নামায ব্যক্তি, পরিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মমতাবোধ ফিরিয়ে আনে, 
গড়ে তোলে সামাজিক এক্য । একাগ্র মনে নামায আদায়কারী নিজের ও সমাজের কল্যাণ ব্যতিত কোনো 


8- عَنْ ial gl‏ : (( أنّ رَسُولَ اللّهِ صلّى AlN‏ عَلَيْهِ 2১: এ চট এ 44০05 ৪ 096 9৫ 2০5‏ 9 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » فَمَا رَالَ 

৪৯ 198‏ مَا يَفيضُ بها لِسَائهُ(رواه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 4৯৯59 (১৬১৪)‏ 

الألباني في صحيح ابن ماجه » وفي الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين). 

¢- روی أبو داود (8نط) » والترمذي (৪১৩)‏ 5 والنسائي (86) عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ : سمغت رَممُولَ ০৮০ alll‏ الل 
s Cols এগ ৩!) : Us ala Me‏ الْعَبْدُ يَْمَ ALE)‏ مِنْ lae‏ صّلاثة ১১০ ৩4 ৪ ৩০ bly aati gË ia haka Gi‏ £ 

0৯19১ : Jag Se RO E‏ لِعَبْدي مِن L Gs OXS 8 p SES‏ انتقصنَ مِن الفريضة ؟ ثم يَكُونُ سَائِرُ 

( ala le Aue 








খারাপ কাজ করতে পারে না। এ ছাড়া নামায অশ্রীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে । আল্লাহ তাআ'লা 
এরশাদ করেন: 

২৫৮15 53৯৬ ০০ ০০৪8 5১৩] ৫18১] 3 
“আর নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয় নামায অশালীন এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে” । (সূরা আল- 
আনকাবুত, আয়াত: ৪৫) 


খাদ্য ও পানীয় দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, আর রূহের বৃদ্ধি ঘটে যখন সে তার গ্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে 
নামায, কুরআন তিলাওয়াত, রোযা, হজ, যিকির, দু'আ-দুরুদ ও ইবাদতের মাধ্যমে । আর নামায হলো 
আত্মার পরিচর্যার সর্বোত্তম মাধ্যম, এ কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায 
ফরয করেছেন । যাতে রূহের সঙ্গে তার রবের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং তা দুর্বল না হয়ে পড়ে । সাথে 
সাথে যাতে দেহ তার কামনা ও রিপুসহ ব্যক্তির ওপর বিজয়ী না হয়। আল্লাহ তা'আলা দেহকে সৃষ্টি করেছেন 
রূহের একটি বাহন হিসেবে । রূহ যখন মানুষের দেহকে পরিচালনা করে তখন মানুষ সত্যিকার মানুষে পরিণত 
হয়। পক্ষান্তরে রূহ যখন দেহের অনুগত হয়ে পড়ে মানুষ তখন তার মনুষ্যত্ব থেকে শৃন্য হয়ে পড়ে I 


পবিত্র কুরআনে নামায: আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে নামাযের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন এবং 

নামায ও নামাধীকে সম্মানিত করেছেন। কুরআনের অনেক জায়গায় বিভিন্ন ইবাদতের সাথে বিশেষভাবে 

নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন । যেমন আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন: الْمُؤْمِنِينَ‎ le Gils SLM | 

55872 1445 “নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নিদিষ্ট সময়ে ফরয ৷” (সূরা আন নিসা, আয়াত: ১০৩) 
888411155583 75521 55511743171: ০5 19585 

“তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্রবান হও, বিশেষ করে মাধ্যম (আসরের) নামায । আর আল্লাহর সমীপে 

কাকুতি-মিনতির সাথে দাঁড়াও” । (সুরা আল বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮) 


প্রিয় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলা হয় 
O9. Y5 48 &à Y i3 gia ol US 02 8359 18 ৯90 وَيُنَفِقُوا مِمّا‎ 2১৫ آَمَنُوا يُقِيمُوا‎ Call قل لَعِبَادِي‎ 
‘আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে নামায কায়েম করতে বলুন ৷" (সূরা ইবাহিম:৩১)। 


আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন: ০8561 £5 15419 মস 1913 SLAM 15৯3 

তো প্রামায কানা কল, জাব ত দান করা রব ত জান করবো (সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩) 

يَا এ‏ الَذِينَ آَمَنُوا ازْكَعُوا وَامْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ আল্লাহ তায়া*্লা এরশাদ করেন: 9০৯১ চা‏ 

“ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা রুকু করো, সাজদা করো ও তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং সৎ কাজ 

করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো । (সুরা আল হজ-২২, আয়াত:৭৭)। 

আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন: 9] 28513+৩89 ১৯৪)) এডি ১৯০ ১৮3 2১৪ এত ১৭3 

‘আর আপনার পরিবারবর্পকে নামাযের আদেশ দিন এবং আপনি নিজেও এতে অবিচল থাকুন । (সূরা 

ত্বহা আয়াত-১৩২) 

সফলতা ও সম্মানিত স্থান জান্নাতে প্রবেশকে আল্লাহ তাআলা নামাযের উপরই স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন: 
৩9505 8৫১ ই 6৯ ৩৯০ ০0৯5৮] শর ও 

“মোমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্বতা ও ভীতির সাথে দণ্ডায়মান হয় ।“ (সুরা মোমিন: ১-২) 

০478 455 ga 5&3 * 833 (a all 








“সফলকাম ব্যক্তি সে-ই যে পবিত্রতা অর্জন করেছে । আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে এবং নামায 
আদায় করেছে ।' (সূরা: আল আলাক, আয়াত ১৪-১৫). অতঃপর্‌ বলেন: 

All. oss; agil gle (le ah Spills‏ هُمُ الوارثُونَ . الَذِينَ aill Gi‏ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ 
“আর যারা তাদের সালাতে যত্ববান, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ-যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায়‏ 
তারা চিরকাল থাকবে । (সুরা আল-মোমিন:৯,১০,১১)‏ 

০ 08 2০১4০] 9৪০| 19319 2১0] 1920 CS 2১৯ Ca AS 

“অতঃপর তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা নামায বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ 
করল । সুতরাং তারা শীগ্রই জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে” । সেরা মারয়াম, আয়াত: ৫৯) 
দোজখের কঠিন শান্তিতে নিক্ষিপ্তদের সম্পর্কে বলা হয়েছে  َنيْلَصْمْلا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ. قَالُوا أ نَكُ مِنَ‎ 
“কী অপরাধ তোমাদের দোযখে টেনে আনা হলো? তারা উত্তরে বলবে, আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না 
তথা নামায আদায় করতাম না। (সুরা আল মুদাসসির, আয়াত ৪২-৪৩)। 


হাদিস শরীফে নামায: আল্লাহর একাত্ববাদ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালতের 
Way দেয়ার পর নামায হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ঈমানের পরেই নামাযের কথা উল্লেখ করে বলেন, 
SG) sag «yaad ule SU! qui» الله صلى الله عليه وسلم‎ Us ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَاكَ: قَالَ‎ ০০ 

)*(« وَصَوْم رَمَضَانَ.‎ gall EEN sls Ml lal, حارلا‎ y nd y 4l 
ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: ১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এবং হযরত 
মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল । ২. নামায কায়েম করা । ৩. যাকাত প্রদান করা। 
৪. রমযানের রোযা রাখা । ৫. বাইত্ুল্লাহর হজ করা । (বোখারি: ৭ মুসলিম: ১৯) 


তিনি আরো বলেন$৪৯1] 494 $9১১$ 5 8১0] ১১০১০ الإسْلام‎ AN 245 ()"সবকিছুর মূল হল 
ইসলাম, আর ইসলামের খুঁটি নামায, আর ইসলামের শীর্ষ পীঠ হল জিহাদ । (তিরমিযি:৩৫৪১) 


নামায আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বোত্তম আমল: | | 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: ৫1০ ১৯ ০) اوا ل ضا فوا‎ 
(৮)০১০৯১ ১] ৪95 ঠা। ০০ 48১৯ ১9 8১তোমরা অটুট ও অবিচল থাক, গণনা করো না, আর মনে 


৪9 (১৬) 21০৪ (৩২২ “৩১৯ /৮) (২১৩ /8( «التاريخ الكبير»‎ 05৪5 5৪৫১৫ o) يا- أخرجه البُخاريٌ في «صحيحه»‎ 

১২০ ৯৩ ৯২ ৬ /২) وأحمد‎ (২৬০৯) ৬১৪১ ১০৮ ০০৭ /৮) ৫9 (8) «التمييز»‎ 

۹- رواه أحمد : (২৬১৬ ) ৬৬৭১ ০২৩১ / ৫‏ وصححه ؛ والنسائي في الكبرى ( ১১৩৯৪‏ 

»وابن ماجة(5595).والطبرانيفي الكبيره0/53<:» ) 5৪১৩ ০৪১২ / ২:০৫) ১৩১ (২৬৬‏ وصححه على شرطيهما » ووافقه 

الذهبي. 

(২২৩৭৮) (২২৪৩৬) ২৯5 (৯৯৬) ৬১১৮ Ske YI 8155) ১৭৫/২) أخرجه مالك. كتاب الصلاة: الباب الأول: فضل الصلاة.‎ - 

১০৯1১ (১০৪০) بن نصر في تعظيم قدرة الصلاة (90!(ومَنْصُورء ابن المبارك في الزهد‎ ৬০৯৪ (৫৯৮) ৬৪১১১ (৬৫৫) aot 
والطبراني في الأوسط‎ (৫৯৮) sala (১৬) e وأبو عبيد في‎ )95( 424 Gals (WEE) elly (3208) 23 في‎ 

(৭০১৯)‏ والصغير ৬০৯৭ (১০১১)‏ بن نصر في تعظيم قدرة الصلاة (90((وَيَزِيدُ 4১‏ أبي زيّادء مسند الروياني (yp daaa g (VOR)‏ نصر 

في تعظيم قدرة الصلاة )১৭০)‏ 








রাখবে তোমাদের সর্বোত্তম আমল হল নামায, একজন মোমিন অবশ্যই সর্বদা ওযুর সংরক্ষণ করতে থাকে । 
(ইবনে মাজাহ:২৭৩) 


নামায নূর: যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: 

al iais gayi oha hih লিও সি শি] ক এ ০৯৭০ 95 0৩ ৫০৯৯ পরও জা ৬০ 

45 all 55 BAG ১০১৭9 ০94 s Us تغلأ‎ 31 SS all تملا الْمِيرَانَ وَمبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ‎ 
فَبَايعٌ نَفْسَهُ فَمْعْتَقْهَا أو مُوبِقُهَا(ه)‎ Mo UM OS able. gf AL ASA Sisal sti SiLal s Du 

পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক আর আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে সম্পূর্ণ করে, সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ 

আসমান ও জমিনের মধ্যবতী স্থানকে পূর্ণ করে। নামায নূর-আলো । দান খয়রাত প্রমাণ স্বরূপ । ধৈর্য উজ্জলতা 

আর কোরআন তোমার পক্ষে প্রমাণ অথবা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ । (মুসলিম:৩২৭) 


নামায আল্লাহর নৈকট্য ও উচ্চ-মর্যাদা লাভের উপকরণ: 
qi ied alias ale AUN pie الله‎ Sgt die GU Gal" : عن معدان بن أبي طلحة قال‎ 
28০ ৩৫০৪ 58 الله - فَسَكَتَ ء‎ (ol) Slee) Gs قال فلت : با‎ 3-25 a এ] ০৫১৩ abel Jaa, 
call AS) 345) Ale - Jai sls ale All he ll ID MS be এখন: 0৬ iái এ 
CALLS ee ie Lay. 4053 lg; All Gedy Y) 9১৯৭ শা] ১ SY ia 
সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন 
যা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তুমি বেশি করে 
আল্লাহর জন্য সেজদা-নামায আদায় করতে থাক, কারণ তোমার প্রতিটি সেজদার কারণে আল্লাহ তোমার 
মর্ধাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার শুনাহ মাপ করবেন। (সুসলিম:৭৩৫ ) 
Sai Jail i alas Sle alll she alll رَسُولَ‎ Gil” الله بن مَسْعُودٍ رضي اللّه عنه قال:‎ ৯০ ৩০ 
الجهاذ‎ i tl: الْوالِدَيْنِ ". قُلْتُ:‎ 5s" su ৫ ঠা হি قُلْتُ:‎ MG إلى اللّه؟ قال: " الصثلاة على‎ 
في سبيل الله‎ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহর নিকট কোন আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয় ? 
তিনি এরশাদ করেন: সময় মত নামায আদায় করা, আবার জিজ্ঞাসা করা হল তার পর কোনটি? উত্তরে তিনি 
এরশাদ করেন: মাতা পিতার সাথে সদাচরন করা । আবার জিজ্ঞাসা করা হল তার পর কোনটি? উত্তরে এরশাদ 
করেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা । (বোখারি:৪৯৬) 
এই নামায সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, (১১১ في‎ ১০ ৯০৪ ৬২৯৪ 
“সালাতেই আমার চোখ জুড়ানো ও শীতলতা নিহিত ।” (নাসাঈ:৩৮৭৮) এবং হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: se ০1:53 42 | 55 এ] 0950 ৬৯৬৪ 
১১71৪ ৮১) 0১০ ৪৪৯৯. ০৯তুমি নামাযের ব্যবস্থা কর এবং তার মাধ্যমে আমাকে তৃপ্ত কর। (আবু 
দাউদ:৪৩৩৩) 


* (২২৩) sm gl ০৮০৪ الطهارة» باب:‎ চি 1 -৯ 

(৪৮৮) " 4৯৮৪ مسلم في‎ 955) (২৬৩০ (متفق عليه .(صحيح البخاري « كتاب الجهاد والسير‎ 7১০ 

› رواه النسائي ( «دجت ) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه. - وصححه الحاكم ( ج / ۹8د ) ووافقه الذهبي‎ ২৪9 -১১ 
(.৩৪৫ / ১১) وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( د / »د ) و‎ 

(as Si 3১:০৪ ০৪৯৮৫ /৮ PENAL الأدب- باب في صلاة‎ Gus: < داود - رحمه الله تعالى-: في موضعين‎ ai aa aj -১২ 


E ds adis fatus cis 0৯9 008 قال“‎ > cal ul of alle Ge 252 ০১ 9১১০ ০০ 525 ০০ ১৯:১০ BAS عِيسَى بْنُ يُونْسء‎ 








নামায গুনাহ হতে পরিত্রাণ: নামাযের মাধ্যমে ছগীরা তথা ছোট ছোট গুনাহগুলো হতে পরিত্রাণ লাভ করে এবং 
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হয়। হাদীসে এসেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ 
করেন, | 
QS Ai Ais ৫0১5৯ 2৫১৩1 31585 0 لو‎ ৮291: Ob ling aie AlN Lia à 09৯০ ও 898০৯ ابي‎ be 
ala 05 এ LOG ESE 450 0 5৪3 قَالُوا: لا‎ ৫2৮৩ 4333 32 ৪০ 0০১০ ০৯৬9 
CTL Og ^I RAS oaa 
“যদি তোমাদের কারো (বাড়ীর) দরজার সামনে প্রবাহমান নদী থাকে এবং তাতে প্রত্যেক দিন পাঁচ বার 
গোসল করে, তাহলে কি তার (শরীরে) ময়লা অবশিষ্ট থাকবে? (সাহাবীগণ) বললেন, ‘না’ । নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, “অনুরূপভাবে আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা (বান্দার) 
গুনাহকে মিটিয়ে দেন'। (বুখারী ও মুসলিম) 
১০৯ ০০ ০১০০৯ SEEMS GIG sll ০১ ৫৯ eas «de Ahi do أن‎ go 
Qai stall Sill BLOG all Jon يَا‎ ami EK SU GOB OS cute ق‎ "ys قال قحل دلك‎ 
(১৪) 25811 ১১ ০০ 9991 1১১ ৬৫৪৭ LAS 25১ aie فَتَهَافَتْ‎ alll 445 lo dg الصّلاة د‎ 
তিনি আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বলেন, মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায 
আদায় করে তখন তার গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেমন বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে । (আহমদ: 
২০৫৭৬) 
0৯১ CAL (Maa رضي الله عنه - أنه دَعَا بِطهُورٍ‎ - ০০১০ ২৪১৯ ০৭ 4৯৯৯৭ ৪ فقد روى مسلم‎ 
Lge stds tee Ln $ Se 25945 ৯০০ ২১:০০ 21৬১ 05১21 ০215 D sis elis; Me. AMI ia ail 
(ONS ASI GU. ($5 cati al Us ca gill Gye قَبْلَهَا‎ Lal كَفَارَةَ‎ YI GE 5 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে কোন মুসলগলানের জন্য যখন ফরয নামাযের সময় উপস্থিত 
হয়, অত:পর সে সুন্দরভাবে ওযু করে এবং সুন্দরভাবে রুকু সাজদা করে, এতে তার অতীতের সকল গুনাহ 
মাফ হয়ে যায়। যদি সে কোন কবিরা গুনাহ না করে, আর এভাবে সর্বদা চলতে থাকে । মুসলিম:৩৩৫) 


লেখক £ 

(বিএ. অনার্স, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো; এম.এ. এম.ফিল. কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর; 
পিএইচ.ডি গবেষক ;চ বি.) 

সহকারী অধ্যাপক, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ; 

খতীব, মুসাফির খানা জামে মসজিদ, নন্দন কানন, চট্টগ্রাম । 


৬১ ৬৯১ ESSI ০৪৯৮৬ /০ (فذكر الحديث بخلاف يسير في اللفظ (2 (كتاب الأدب- باب في صلاة العَثْمَ‎ SSG exa 
এ ও এ 05 Assis ابْنِ‎ ১৪৯ اللّهِ ْنِ‎ aie Ge এ জো ০: 327, ৩০ 5০৯৯ io Suse Us ial on USAT 8 
:باقي مسند‎ ১) রড أحمد - رحمه الله تعالى- د‎ is. 3. ty Ss) bb shi LANE Ga b opas ull 
ceil سَالِم بْنِ‎ be ০০১ 08 9০ ০০ «Yates LHS (uS s SM : قال‎ ২৩০৮৮ /০ ¢ rl الأنصار- أحاديث رجال من أصحاب‎ 
w الرَّحْمَنِ بْنُ مهدي‎ Me Wits قال:‎ :২৩১৫৪/৫ cane gall ১ 5৪). ২) (ثمّ ذكر الحديث مختصرا‎ . a c ০১০ ০৯) ০০ ‘all 
sl ee ole قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبي‎ AGES gt ates ِن‎ alll te أبي الْجَعْدِء عَنْ‎ os dus Se cosa ০১ 9০8০ ৩০ «ail al 
الأنصار..(وو اللفظ المثبت في المتن)‎ 

وور ضح ادر يرهم( و ی پر 

28 ) 908 3مسند أحمد مسند الأنصار. 3/583 المحدث المنذري خلاصة حكم المحدث إسناده حسن في الترغيب والترهيب) 

-১৫‏ .) صحيح مسلم « كتاب الطهارة. رقم الحديث-9<) 
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ঈমান ও তাকওয়া ভিন্ন দুটি নাম হলেও উভয় কিন্তু পরস্পর অঙ্গাীভাবে জড়িত । ঈমান হলো আব্বিদাহ্র মূল 
এবং তাকওয়া হলো আমলের শিকড়। একটি বৃক্ষ যেভাবে শিকড় থেকে শেখরে বিস্তৃতি হয়ে নিজস্ব পরিচয় 
দিতে পারে, অনুরূপ একজন মুমিন ঈমান ও তাকওয়ার উপর ভর করে তার মুল পরিচয় ও স্বকীয়তা 
পরিস্ঠুটিত করতে পারে । আমার বক্ষমান প্রবন্ধে মুমিনের জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক 
ধারণা দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। 

তাকওয়ার পরিচয় : 

তাকওয়া আরবি শব্দ। এটি ০৪9৪ ( কাফ, ওয়া এং ইয়া) মুলাক্ষর হতে নির্গত । বিজ্ঞ অভিধানপ্রণেতা আল্লামা 
ইবন মানযুর বলেন: ৪৪ ০৬৪9 (আমি যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখলাম) থেকে তাকওয়া শব্দের উৎপত্তি 
হয়েছে ।১ আল্লামা যামাখশারি বলেন: তাকওয়া এবং বিকায়াহ্‌ একই অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। অধিক রক্ষণা- 
বেক্ষণ এবং সংরক্ষিত হওয়াকে তাকওয়া বলা হয়। এ অর্থে যে ঘোড়া পা দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভূ- 
পৃষ্ঠে চলাফেরা করে আরবিতে একে বলা হয় 19 ০১৪ (বিচক্ষণ ঘোড়া)।১ রাগিব ইস্পাহানি বলেন, 
তাকওয়া এবং খাওফ সমার্থবোধক দুটি শব্দ । এটির ব্যবহৃত হলো : ০91 JS عن‎ Quail 4৯ “ সকল 
পাপ থেকে আত্মাকে বিরত রাখা । অথবা 4৪ ০০৭ 43033 এ | == “শংকা বিষয়সমূহ থেকে আত্মার 
সংরক্ষণকে তাকওয়া বা খাওফ বলা হয়।৩ 

পারিভাষিক অর্থ : 

ইসলামি চিন্তাবিদ এবং বিজ্ঞ উলামা কিরাম তাকওয়ার বিভিন্ন সংঙ্গা বর্ণনা করেছেন । যেমন 8 

১. আল্লামা যামাখশারি বলেন: وهو في الشريعة الذي يقي نفسه تعاطى ما يستحق به العقوبة من فعل أو‎ 
ترك.‎ ইসলামি শারি'আতে তাকওয়া বলা হয়, নিজের আত্মাকে এমন বিষয় থেকে সংরক্ষণ করা, যা সম্পাদন 
করা কিংবা ছেড়ে দেয়ায় শাস্তি হতে নিরাপত্তা পাওয়া যায় 7 

২. 570948 551124 >65: 3ه والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله.‎ 
তা'আলার বিশেষ দয়ায় তারই শাস্তির ভয়ে তার বিরোদ্ধচারণ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলে ।”€ 

৩. তাফসিরবিদ খাযিন বলেন: 47 Cus التقوى أن لا يراك مولاك‎ * 517053 এমন বিষয়ের নাম, যেটির 
প্রভাবে তোমার মালিক (আল্লাহ্‌ তা'আলা) তোমাকে নিষিদ্ধ কাজে জড়িত অবস্থায় দেখতে না পায় ।৬ 
মুত্তাকি কারা 

তাকওয়ার ধারক হলেন মুত্তাকি। যার অন্তরে খোদাভীতি লালন করে তাকে ভাল কাজের উদ্রেক করে এবং 
মন্দ ও অশ্লীল কাজের ঘৃনা সৃষ্টি করে সেই মু্তাকি বা আল্লাহভীরু । এখন ইসলামি চিন্তাবিদগণ মুত্তাকি কাকে 
বলা হবে এ বিষয়ে পাঠক সমীপে কিছু অভিমত উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি। 


. ইব্‌ন মানযুর, লিসানুল “আরাব, ১৫তম খণ্ড, পৃ. 330 | 
. যামাখশারি, তাফসির কাশ্‌শাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. OU | 
. রাগিব ইস্পাহানি, আল্‌ মুফরাদাত ফি গারিবিল কুর'আন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭ I 
, তাফসির কাশশাফ, পূর্বোক্ত | 
. সাঁলাভি, আল্‌ কাশফু ওয়াল বায়ান ফি তাফসিরিল কুর'আন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩ । 
, আবুল হাসান আলি আল্‌ খাযিন, লুবাবুত্‌ তাবিল ফি মা'আনিত্‌ তানধিল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪। 
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১. হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রোছিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন: USNs ALAN Lt Ge alll 
alll “যে ব্যক্তি শিরক, কাবিরাহ গুনাহ এবং সকল অশ্মীল কর্মকান্ড হতে বিরত থাকে তাকে মুত্তাকি 
বলে।? 

২. প্রসিদ্ধ তাবিঈ হযরত হাসান বাসরি রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) 0717: آنهم الذين اتقوا ما حرم الله عليھم‎ 
واوا ما افترض علیهم‎ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থেকে যারা ফরয 
বিষয়সমূহ পালন যথাযথ পালন করে তারাই মুত্তাকি।৮ 

৩. মহান আধ্যাত্িক সাধক হযরত আবু ইয়াষিদ বুন্তামি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন: J 3] ১০ ০৪1 
وَمَنْ إِذا عَمل عَيل إِلّه.‎ al 0৪ এমন মুমিনকে যু্তাকি বলে, যার কথা এবং কর্ম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হয়ে 
থাকে ৷ 

৪. ইবন জারির তাবারি বলেন: যারা আমার আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শন করতঃ শির্ক হতে বিরত থাকবে, 
তারাই মুত্তাকি ।১০ 

তাকওয়ার মূল অর্থাভাব 

তাকওয়ার মুল অর্থাভাব হলো বান্দা যে জিনিসকে ভয় করে তা থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে আড়াল 
হওয়ার ঢাল হিসাবে গ্রহণ করা । তাই একজন মু'মিন তার তাকওয়া তার এবং পাপকর্মের মধ্যে বিশাল প্রাচীর 
ও ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর আল্লাহ্র তাকওয়া অর্জন করা অর্থ হলো: বান্দা যে জিনিসকে ভয় করে 
যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা রাগ, অসন্তুষ্টি, শান্তি হতে বাচা এবং সুরক্ষার নিমিত্তে সর্বক্ষেত্রে তারই আনুগত্য করা 
এবং বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকা । 

তাকওয়ার স্তর 

তাকওয়ার তিন টি স্তর রয়েছে; যা একজন খোদাভীরু তার তাকওয়ার গুণ ও ভ্তরভেদে মুত্তাকি হিসাবে 
বিবেচিত হয় ।৯১ 

2*3 59 : المخلد بالتبري من الشرك‎ lal Coe ol শিরক মুক্ত হয়ে দোযখের স্থায়ী আগুন হতে বিরত 
থাকা ৷’ এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে: ৪৪] 2৫ 2৫ الْمْؤْمِنِينَ وََلْرَمَهُمْ‎ 129 41509 ০৮ 48৫৭ il JHE 
318191573৯1 19849 “অতঃপর আল্লাহ্‌ তার রাসূল এবং মুমিনদেরকে প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে 
তাকওয়ার বাক্যে (একত্ববাদ) সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ।”২ মাওলায়ে 
কায়িনাত হযরত আলি ইবন তালিব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 
তায়ালা আনহু) হতে বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত কারিমাহ্য় কালিমাতৃত্‌ তাকওয়া বলতে তাওঁহদের কালিমাহ্‌ 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্‌ রাসূলুল্লাহ কে বুঝানো হয়েছে । কেনন এ কালিমাহই তাকওয়ার মূল বিষয় ।৯৩ 
দ্বিতীয় স্তর : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى‎ 
€ ১২ ৬ “ছোট- বড় সকল ধরণের পাপ বর্জন করা; আর এটিই শারি'আতের পরিভাষায় তাকওয়া অর্থ 


" . আল বাগভী, তাফসির বাগভী , ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭। 

» আবুল হাসান আলি বাগদাদি, তাফসির মাওয়ারদি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮। 
৯. কুরতুবি, আল্‌ জার্মি লি আহকামিল কুর'আন , ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১। 

১০ . জালালুদ্দিন আস্‌ সুয়ত্বি, আদ্‌ দুর্রুল মানসূর, ১ম খণ্ড, পৃ. vo | 

১১ . আল্লামা নাসির উদ্দিন বায়যাভি, তাফসির বায়যাভি, ১ম খণ্ড, পৃ. OU | 
»২ . আল কুর'আন, সুরা ফাত্হ ৪৮ : ২৬ । 

১৩ , ইবন জারির, তাফসির তাবারি, ২২তম খণ্ড, পৃ. AES | 








হিসাবে সম্যক পরিচিত । নিম্বোক্ত আয়াতে তাকওয়ার এ স্তরের অর্থ পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ 
PLIN: 3 ৯১5১৬৫19915 ০০১১9 2] 95 ৩৭৫০ وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَانَقَوْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ‎ 
০৯১০1 9 ‘জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে তাদের জন্য 
ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ।১ এ আয়াত কারিমাহ্‌য় তাকওয়াহ শব্দটি 
ঈমানের পরপরই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কাফিররা আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্বাদ স্বীকার করতঃ আল্লাহ ও তার 
রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য মেনে চলত তাহলে আসমান-যমিনের কল্যাণের বারিধারা অবতীণ হত। কিন্তু তারা 
শির্ক পরিহার ও আনুগত্য স্বীকার না করায় কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল। অতএব এখানে তাকওয়ার 
প্রচলিত অর্থ তথা নির্দেশিত বিষয় পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ।৯ 
তৃতীয় স্তর : ويتبتل إليه بشراشره‎ Gall Gye ০৯ ০৯১৪০ ০33৯ ০ “সত্য পথের অন্তরায় বিষয়সমূহ হতে 
বিরত থাকা এবং অনিষ্ট বিষয়াবলী সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা । তাকওয়ার এ স্তর নিয়োক্ত আয়াতে পরিদৃশ্য হয়। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : ০91: 2319 ১| 0১955 ১9 খঞ্ 3৯ এ] 19881 19 الْذِينَ‎ | te 
ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ 
করো না।”* বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উক্ত আয়াতে 
তাকওয়ার ব্যাখ্যায় বলেন : ৪৫3 ১৪ ১৫3 009 4৪৯ ১৪ ১৫১ ৩3 4৮৯৯ ১৬ ৩০ ৩) ‘বিরোধ না 
করে আনুগত্য করা, অমুনোযোগী না হয়ে স্মরণ করা এবং অকৃতজ্ঞতা পরিহার করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ৯ 
তাকওয়ার এ স্তর শারি'আতের নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ ত্যাগ আনুগত্যের যাবতীয় বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার 
উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 

১. ব্যক্তিগত জীবনের তাকওয়ার গুরুত্ব 

একজন লোক সঠিক ঈমান্দার হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সে তাকওয়া তথা খোদাভীতির আলোকে উদ্ভাসিত 
হওয়া । এক জন মু'মিন তার ব্যক্তিগত জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজস্ব চিন্তাধারা স্রোত পরিহার করে 
কুর'আন-হাদিসের বিধিকে নিজ গন্তব্য স্থানে পৌছানের মূলমন্ত্র হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে । কুর"'আন- 
হাদিসের নির্দেশিত পথই তার ব্যক্তিগত জীবন সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারে । ইসলাম মানুষকে যে সব 
চিন্তা, তৎপরতা, কথা ও কাজ প্রভৃতি বিষয় নিষেধ করেছে, মূলতঃ তা পরিহার এবং যাবতীয় মন্দ, অশ্লীল ও 
অকল্যাণের দিক বর্জন করে কল্যাণময় দিকগুলো গ্রহণ করাই ব্যক্তিগত জীবনের তাকওয়ার বাস্তবতা । এ 
বাস্তবাতার প্রয়োগেই সুফল হিসাবে পরকালীন স্থায়ী আবাস জান্নাতই তার ঠিকানা হবে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ 
হচ্ছে £ 59] ৪৯ এ] 98 একী ০০ ০এ। ০৪9 40 Al GU ৪০ 9 পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার 
পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজকে নিবৃত রেখেছে, তার 
ঠিকানা হবে জান্নাত ।*৮ 

২. চরিত্র গঠনে তাকওয়া 


» . আল কুর'আন, সুরা আরাফ ৭ : ৯৬। 

৫ . ইবন আতিয়্যাহ আল্‌ আন্দালুসি (মৃ. ৫৪২ হি.), তাফসির ইব্‌ন আতিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২ । 
৬ . আল কুর'আন, সূরা আলি ইমরান ৩ : DoR | 

১৭ . ইব্‌ন কাসির, তাফসির কুর'আনিল আধিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪। 

*" . আল্‌ কুরআন, সুরা নার্যিআত : ৪০-৪১ । 
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একজন মুসলিমের চরিত্র গঠনে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । চরিত্র মানুষের মানবিকতার পরম ভূষণ । 
তাকওয়ার চাদরে তার চরিত্র আচ্ছাদিত করতে পারলে সে কখনো বিভ্রান্ত হবে না। কারণ, সে যেখানেই 
থাকুক না কেন প্রকাশ্য ও গোপনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান; এ বিশ্বাস ধারণ 
করতে পারলে অকল্যাণ সমূহ ও অশ্লীলতা থেকে সে অনায়াসে রক্ষা পাবে। কারণ, সে জানে সকলকে ফাঁকি 
দেয়া গেলেও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তাঁআলাকে ফাকি দেয়া যাবে না। তাই নৈতিক চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি 
সুদৃঢ় Ww ৷ রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে সুন্দর চরিত্রবানই 
উত্তম IF | 
৩. ঈমানের পরিপূর্ণতা 
মুত্তাকি প্রকৃত পক্ষে ঈমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাকওয়া একজন মুমিনের ঈমানকে পূর্ণতা সাধন করে। 
তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে না পারলে তার মমিন দাবি কখনো স্বার্থক হবে না। কাফির অমুসিলমরা ঈমান 
ব্যতীরেকে তাকওয়ার ধারক দাবি করলে তার মধ্যে তাকওয়া কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই 
ঈমানদার লোককে প্রথমে তাকওয়ার গুণ ধারণ করতে বলা হয়েছে; যাতে তার তাকওয়াই তাকে একজন পূর্ণ 
মুমিন হিসাবে পরিস্ফুটিত করতে পারে । কুর'আনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতে ঈমানের পরপর তাকওয়ার 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : J J 

০৯৮: ৪09 ১] 9855 ১9 বু GS الله‎ | sail | dal Gull Lal & 
‘হে ঈমান্দারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না|” 
৪. মর্যাদার মাপকাঠি 
একজন মু'মিন তার মর্যাদা ও সম্মানের মাপকাঠি বিবেচিত তার মধ্যে ধারণকৃত তাকওয়া বা খোদাভীতির 
উপর ৷ বংশীয় মর্ধাদা, গোত্রীয় দাপট এবং পৈত্রিক সুত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা তাকওয়ার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত 
হতে পারে না; এটিই কুর'আনুল কারিমের শিক্ষা । তাফসিরবিদ হযতর মুজাহিদ ইব্ন জাবার বলেন, অষ্টম 
আযান ধ্বনিতে মাক্কাহর আশপাশ মুখরিত করে তুলেন। তখন তার এ কীর্তি উপস্থিত অনেক সাহাবা কিরাম 
মেনে নিতে পারেন নি; তারা হযরত বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। 
অতঃপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম এসে রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
হযরত বেলাল সম্পর্কে সাহাবা কিরামের বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করেন। নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের ডেকে বিষয়টি সত্যয়ন করেন। তখন নিস ্রোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়: এ! 4 Lal & 
১৯৬ Elle All El ASUS alll Sie وَأَنْثى وَجَعَلَناكُمْ شغوباً وَقبائل لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ‎ XS La KUNE হে 
মানবজাতি আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও নারি জাতি থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও 
গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও । নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক তাকওয়াবান 
ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্ান্ত।”২, 
€. ইবাদাতের মূল বস্তু 
একজন মুমিনের একনিষ্টতা ও খুলুসিয়্যাত ইবাদাত তথা বন্দেগির পূর্বশর্ত। আর এ একনিষ্টতার নামই 
তাকওয়া বা খোদাভীরুতা । যে ইবাদাতে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় থাকে না সে ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতার 


» . আল্‌ কুরআন, সুরা আলি “ইমরান ৩ : ৪০-৪১। 
২০ . কুরতুবি, আল জার্মি লি আহকামিল কুরআন, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৩৪১। 
২. আল্‌ কুরআন , সূরা হুজরাত ৪৯ : ১৩ । 









কোন মূল্য নেই। তাই একনিষ্টতামূলক ইবাদাতে মগ্ন হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা গুরুত্বারোপ করেন। 
ইরশাদ হচ্ছে : ০১১৪এ| 59৫ 99 (৪| 41 مُخْلِصِينَ‎ ৷ | 5556 'অতএব তোমরা আল্লাহকে খাটি বিশ্বাস 
সহকারে ডাকো, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে ।'২২ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমান্দেরকে তারই উদ্দেশ্যে পশু 
উৎসর্গ করার নির্দেশ দেন। তবে পশুর মংস ও অন্যান্য ভোগ্য বিষয় আমাদের জন্য ভক্ষণ করা বেধ। তবে 
এসকল বস্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে গৌণ বিষয়; বরং বান্দাহর একনিষ্ঠতা এবং তাকওয়াই আল্লাহ তা'আলার 
প্রাপ্যতা ও মুখ্য বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : $ 581 440 615 ৯ $০3 Y 5 4 81 al Is | 
৪২১ ‘এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র কাছে পৌছে না, কিন্তু পৌছে তার কাছে মনের তাকওয়া ।*২৩ 

৬. জীবনের সফলতা অর্জন 

মুত্তাকি লোকের তাকওয়াই তাকে ইহ-পরকালে কাঙিক্ষত সাফল্যের দ্বার উম্মোচিত করে । আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন : 13085 ৫১3] إن‎ >55 লোকদের জন্য রয়েছে সাফল্য ।২৪ ইবৃন জারির তাবারি উক্ত 
517159 TAT 555: من النار إلى الجنة» ومخلصا منها لهم إليهاء وظفرا بما طلبوا.‎ aie إن للمتقين‎ 
'মুত্তাকিদের জন্য দোযখ হতে মুক্ত হয়ে বেহেশতের পথ উন্যুক্ত হবে, জান্নাতই তাদের ঠিকানা হবে এবং 
তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সফলতা লাভ PACT 

৭. বেহেশতে দুটি উদ্যান লাভ 

মুত্তাকি লোকের অন্তরে সর্বদা খোদাভীতি সধ্হরিত হয় এবং প্রতিটি মুহুর্তে তার হৃদয় আল্লাহর ভয়ে সজাগ 
থাকে । খোদাভীতি অন্তরের মালিক কখনো পাপ ও অন্যায় কাজে জড়িত হতে পারে না। ইহকালে তার এ 
তাকওয়ার মানদণ্ড অনুযায়ী পরকালে বেহেশতের দু'টি উদ্যানের অধিকারী হবে। নিন্মোক্ত আয়াতে এ 
সুসংবাদের দিকে ইঙ্গিত দিচেছ : ০১43 43 28০ এ ০১৭ “যে ব্যক্তি পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার 
ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে (বেহেশতে) দু'টি উদ্যান ।২৬ ইমাম কুরতুবি বলেন: আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক 
কথা, কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির সামনে । 
পরহেষগার ব্যক্তি সর্বদা এ ধ্যান-ধারণা পোষণ করায় তাকে পাপকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে নিবৃত রাখে, বিধায় 
তার জন্য পুরস্কার স্বরূপ বেহেশতে দু'টি উদ্যান দেয়া হবে ।২ 

৮. আত্মার পরিশুদ্ধি 

একজন মুমিনের আত্মার পরিশ্তুদ্ধি অর্জনে তাকওয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য । সে কখনো শারি'আত বিরোধী 
কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে না। হৃদয়ে তাকওয়া থাকলে সে মানুষ কোন অন্যায় ও গর্হিত কাজের পরিকল্পনা 
করতে পারে না এবং কোন পাপচিন্তা তার অন্তরকে কলুষিত করতে পারে না। আর তাযকিয়াতুন্‌ নাফ্‌স তথা 
আত্মার পরিশুদ্ধ লোকের ইহ-পরকালে সফলতা নিশ্চিত । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: ০৫৫ Ge all ২৪ 
“যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে সে সফলতা লাভ করলো 12” 

৯. আল্লাহ্র ভালোবাসা অর্জনের সেতুবন্ধন 


২২ . আল্‌ কুরআন, সূরা মু'মিন ৪০ : 38 | 

২৩. আল্‌ কুরআন, সুরা হাজ্ব ২২ : 59 | 

২ . আল্‌ কুরআন, সুরা নাবা ৭৮ : ৩১। 

২৫ . ইবন জারির, তাফসির তাবারি, ২৪তম খণ্ড, পৃ. ১৬৯। 

২৬ . আল্‌ কুরআন, সূরা রাহমান ৫৫ : ৪৬ । 

২৭ . কুরতুবি, আল্‌ জারি লি আহ্কামিল কুর'আন, ১৭তম খগ্ড, পৃ. ১৭৬ | 
২” . আল্‌ কুরআন, সুরা আলা ৮৭ :১৪। 












বান্দাহর তাকওয়া ও পরহেযগারি স্বীয় পালনকর্তার ভালোবাসা অর্জনের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌র 
ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি পেতে হলে এমন কাজ করতে হবে যে কাজের মধ্যে তিনি সন্তুষ্টি হন। একজন 
তাকওয়াবান সর্বদা তার পালনকর্তাকে রাজি করার জন্য জীবনের সবকিছু ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। 
প্রভুর ভালোবাসা একজন বান্দাহ্র জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং মহাঅর্জন। তাই বলতে হবে তাকওয়াই 
আল্লাহ্‌ ও বান্দাহর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির যোগ্য সেতুবন্ধন । এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে : ০১৪১]| Casi AM ৫! 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন ।২৯ অন্য আয়াতে তাকওয়াবানকে নিজের বন্ধু হিসাবে ঘোষণা 
করেছেন । তিনি বলেন : éil i Aii আল্লাহ তাকওয়াবানদের বন্ধু । ৩০ 

১০. সামাজিক শৃংখলায় তাকওয়া 

সমাজে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষায় তাকওয়া একান্ত অপরিহার্য । তাকওয়া চাষাবাদে সিক্ত মুসলিম সমাজ কখনো 
বিশৃংখলা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয় না। যার অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি বিরাজ করে সে মানুষ কখনো সমাজে 
অশান্তির বীজ বপন করার পরিকল্পনা করতে পারে না। এভাবে আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে সমাজের সদস্যগণ 
যদি দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে সে সমাজ অবশ্যই শান্তি ও শৃংখলাময় হতে বাধ্য । 

১১. সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উপকরণ 

একটি সমাজ সুষ্ঠু ও ইনসাফভিত্তিক পরিচালিত হওয়ার জন্য তাকওয়ার ভুমিকা অধিক । সমাজপতীদের 
সচ্চরিত্র ও তাকওয়ার কারণে সুন্দর, প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধশীল সমাজ গড়ে ওঠে । একজন তাকওয়াবান ও 
সচ্চরিত্র মুমিনের জীবনে সুনাগরিকের সকল গুণ- বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । একজন মুমিন উদার মনের অধীকার 
না হলে একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা যায় না। তাই সমাজের সকল সদস্যকে তাকওয়ার জীবন 
অবলম্বন করা অপরিহার্য । 

১২. সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাকওয়া 

ন্যায় বিচার শান্তিময় সমাজের মূল প্রাণ । তাকওয়া ও খোদাভীতি ব্যতীত সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। 
তাকওয়াবান মানুষ সমাজে কখনো ন্যায়-নীতির বিপরীত কোন কাজ হতে দেয় না এবং সেও করে না। আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন : ce dl ৩২8) 9১ 191১০। “তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো। কেননা ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠা তাকওয়ার খুব নিকটবর্তী ।”৩১ মূলতঃ ন্যায়পরায়ণ এবং পরোপকারিতাই হলো তাকওয়ার মুখ্য বিষয় । 

রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 4040 01 جماع التقوى في قول الله تعالى:‎ 
UL); ১১৭৮ ‘আল্লাহ এ আয়াতের মধ্যে তাকওয়ার মর্মার্থ উল্লেখ করেছেন (আল্লাহ্‌ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ 
এবং সদাচারণ করার আদেশ দিয়েছেন ।”৩২ 

১৩. সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে তাকওয়া 

মূল্যবোধ বলতে আমরা বুঝি মুল্যায়ণের অনুভুতি, মর্যাদার উপলব্ধি এবং পরস্পর দায়িত্ববোধ । তাকওয়া গুণে 
গুণান্বিত ব্যক্তি সামাজিক জীবনে মূল্যবোধ সৃষ্টির এক বিরাট ভূমিকা পালন করে । কেননা একজন তাকওয়াবান 
কখনো অপরের অধিকার হরণ করেন না। অপরকে কষ্ট দেয় না, ব্যক্তির মর্যাদা-সন্ত্রমকে মূল্যায়ণ CT | 
সমাজের অকল্যাণ ও অনিষ্ঠা হয় এমন কাজ তার দ্বারা হয় না। এ মুল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রকৃত মুসলিম 
বলা হয়েছে । হযরত জাবির ইব্‌ন আবিল্লাহ (রোছিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বর্ণিত হাদিসে রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু 


২» . আল্‌ কুরআন, সুরা তাওবাহ্‌, ৯:৪। 

৩ . আল্‌ কুরআন, সুরা জাসিয়াহ্‌, ৪৫ :১৬। 

৩ . আল্‌ কুর'আন, সুরাহ মায়িদাহ্‌ € : ৮। 

৩২ , আবু ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আস্‌ সাঁলাভি, আল্‌ কাশফু ওয়াল বায়ান, ১ম খণ্ড, 556 | 


Eri 








আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 5339 445 الْمُنْلِمُونَ مِنْ‎ ali مَنْ‎ এ যার মুখ এবং হাতের অনিষ্ঠা 
হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকবে, সেই প্রকৃত মুসলিম ।’৩৩ 

১৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাকওয়া 

তাকওয়াই মানবসমাজে দায়িত্ববোধের প্রশিক্ষণ দেয়। সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাকওয়া একটি বড় গুণ । 
সমাজের লোকদের মধ্যে তাকওয়ার এবং সতভাব থাকে, তাহলে সমাজের সদস্যরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে 
সমাজের আত্ম-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎ্কর্ষতার জন্য কাজ করে থাকে । আর সর্বদা পরকল্যাণ কামনা করা 
তাকওয়ার অন্যতম শিক্ষা । নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: কল্যাণ কামনাই 
দ্বিন।** তাই আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধিও জন্য তাকওয়াবান হওয়া অপরিহার্য । নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: ০১১ ০558] 19 «cal 35313 گذب»‎ Gas J) LOSS ي المُنَافِقٍ‎ 
স্বভাব OA; RT TT, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আমানাত খিয়ানাত جم‎ 5+4 তাই সামাজিক 
নিরাপত্ত্ী ,পারস্পরিক বিশ্বাস ও আঙ্থা সৃষ্টির জন্য তাকওয়া অবলম্বণ করা একান্ত প্রয়োজন । তাকওয়াবিহীন 
সমাজে আহ্বা ও নিরাপত্তা গড়ে ওঠে না। 

১৫. সুনাগিরকতার গুণ অর্জনে তাকওয়া 

সমাজের মধ্যে একজন নাগরিকের উপর অনেক দায়িত্ব বর্তায়। সুনাগরিকতা গুণ সৃষ্টির জন্য তাকওয়ার গুরুত্ব 
অপরিসীম । তিনি সমাজে নৈতিকতা, সততা এবং উদারতার মূর্ত প্রতীক হয়ে এক সভ্য নাগরিক হিসাবে 
স্বীকৃতি লাভ করে । সুনাগরিকতার প্রধান গুণ হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। আর তাকওয়া থেকেই নাগরিকদের 
মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগরিত হয়। হাদিস শরিফে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ দায়িত্ববোধে সজাগ হয়ে তা 
পালনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হচ্ছে : ০3 ১০ 09১ 8৫9 ০19 ৪২ “তোমরা 
প্রত্যেকে দায়িত্ববান এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ববোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে ।”৩৬ 

wes ditverdb 

শয়তান মানব জাতির প্রকাশ্য শক্রু। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 241 ঠ8| ০৮] ০১9৮১ 19৯ ৯9 
৫১৯ ১১০ ‘তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।’৩৭ 1 
খোদাভীতি এবং শয়তানের কুমন্ত্রনা পরস্পর ভিন্ন ও বিরোধী বিষয়; উভয়টি এক জায়গায় একত্রিত হয় না। 
তাকওয়া মানুষকে সত্য পথের দিকে আহবান করে, তবে শয়তান মানুষকে মিথ্যা ও বিভ্রান্ত পথের দিকে 
আহবান করে। মানব সৃষ্টির প্রারভ্িকা হতে পার্থিব জগতের অন্তিম পর্যন্ত অনিষ্ঠ সাধনের মানসে মানবজাতির 
পিছনে লেগেই আছে। ইমাম কুরতুবি বলেন: الذي قد‎ jail lik Ca BIS LG Ol all ce EG 
aa بَنِي‎ Si gS stead) فِي‎ ১০১ 446 0৯9 a3] عَدَاوَتَهُ مِنْ رَمَنِ‎ OUI “‘বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির উচিত, সর্বদা 
এ চরম শক্র থেকে বিরত থাকা; যে হযরত আদম আলাইহিস্‌ সালামের যুগ হতে তার শক্রভাবের বিস্ফোরণ 
ঘটিয়েছে। তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আদম সন্তানের জীবন ক্ষতবিক্ষত করা ।৩৮ 

১৭. পারথির্ব জগতের কাজ সহজ হয়ে যায় 


৩৩ . ইমাম মুসলিম, আস্‌ সাহিহ, ১ম খন্ড, পৃ. ve | 

৩৪ . ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১, হাদিস নং. ১০। 

৩৫ . ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, হাদিস নাম্বার : ৩৩ । 

৩৬ . ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, হাদিস নাম্বার : ৮৯৩ । 

৩ . আল্‌ কুর'আন, সুরাহ বাকৃরাহ, ২ :১৬৮। 

৩৮ , ইমাম কুরতুবি, আল্‌ জামির লি আহকামিল কুর'আন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯। 
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বান্দার তাকওয়ার মাধ্যমে তার ইহকালীন কর্মকাণ্ড অনায়াসে সহজ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ 
তা'আলা তাকওয়াবান ব্যক্তির দু:খ, বিপদ এবং অভাবসহ সমূহ কাটিন্যতা অপসারণ করতঃ তার রিষক ও 
তাকদিরে প্রসারতা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 28১32 ৮০২ Ad Deis all 33 953 
৬৮: ১ CUS ৩০ “যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য কাজকে সহজ করে দেন এবং তাকে অসংখ্য 
রিষক দান করেন ।৩৯ অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: $4 LAI 359 ily hel ys Lili 
এ “অতঃপর যে দান করবে আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম 
করে দিব ।”*০ 

১৮. সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয় 

সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য দারুন সহায়ক বান্দার তাকওয়া । হকের বাস্তবতার সামনে ভ্রান্তের 
দিকসমূহ যেন মাকড়শার জাল । সত্যের স্রোতে মিথ্যার বেড়াজাল কখনো ঠিকে থাকতে পারে না । এ প্রসঙ্গে 
ইরশাদ হচ্ছে: 9১) كانَ‎ ghil é) GLU ৪১০ gail sla 89 'আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামআপনি বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে ।'* এভাবে 
তকওয়াবান ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী নূর বা আলো অবধারিত 
হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 4১০৯০ ৩১৪ ০286 6898 41538158913 40119811921 Goal Leal يَا‎ 
23৯ ১9৪০ 8384১৯559৮৯ Ur মুমিনগণ, —— 
UTS TU ORC 

১৯. আসমান যামিনের দ্বার উন্মুক্ত হয় 

ইবাদাতে যেভাবে মুমিনের পরকালীন উন্নতি ও মুক্তি সাধিত হয় অনুরূপ ইহকালেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। সাহাবা কিরাম কোন বিপদ বা অর্থাভাব উপলব্ধি করলে সাথে সাথে নামায, কুর'আন তিলাওয়াত এবং 
ইবাদাত-বান্দিগিতে লিপ্ত হতেন। আর তাকওয়া হলো সে নিষ্ঠা ইবাদাতের পরম ফসল। মু'মিন ব্যক্তির 
রা ae RA E 
১০3 02 45 4 ৩1983 OT عمس‎ 
তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যামিন থেকে বরকতসমূহ তাদের জন্য খুলে 
দিতাম 1৪৩ 

২০. আল্লাহ্‌ তা'আলার বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় 

কারো ভালোবাসা পেতে হলে তার জন্য প্রেমিককে সবকিছু উৎসর্গ করতে হয়। তাকওয়াবান ব্যক্তি অন্তরে 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার নিমিত্তে পার্থিব জগতের ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশ এবং 
সমূহ মোহ বিসর্জন দেয়। ফলশ্রুতিতে তার প্রতি মহান রাব্বুল আলামিনের ভালোবাসা অবধারিত হয়ে যায়। 
কুর'আনুল কারিমে তাকওয়াবান ব্যক্তিকে তীর বন্ধু ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : Y) £505 SI 


৩* . আল্‌ কুর আন, সুরাহ ত্বালাক ২ : ২-৩। 
৪ . আল্‌ কুরআন, সুরাহ লায়ল ৯২ : ৫-৬। 
৪ . আল্‌ কুর'আন, সুরাহ ইসরা ১৭ : ৮১। 

৭ . আল্‌ কুর'আন, সুরাহ হাদিদ ৫৭ :২৮। 
১ . আল্‌ কুর'আন, সুরাহ আরাফ A: SV | 


E A 








0৯ ১ iA SL sls 88 "quf তীর গোয়া তালার) বু তবে কাফিরের অধিকংশই 
অজ্ঞ" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে; ০৪৪] ৫19 2119 ১০৯ sta gl 28: 0810 919 'আর অত্যচারীরা 
পরস্পর বন্ধু, তবে আল্লাহ্‌ই মুত্তাকিদের বন্ধু 1” 
২১. আমল বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে 
বান্দাহ যতই আমল ও ইবাদাত করুক না কেন, তার আমলে বিশুদ্ধতা না থাকলে তা অগ্রহণ থেকে যায়। 
তাই বলতে হয় বিশুদ্ধতাই গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত । মুত্তাকি লোকেরা অধিক আমলের চেয়ে বিশুদ্ধ আমলকে 
গুরুত্ব দেন। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশুদ্ধ আমলকে আহসান তথা উত্তম আমল বলে আখ্যা দেয়া 
৪৬ ইরশাদ হচ্ছে: 25) ১ 9১3 ১০০ Cask) aS) aS sli Slats Gall GA Gall ‘AR 
MM রন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি 
পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল ।% মুমিনের তাকওয়াই তার আমল পরিশুদ্ধি করে কৃত অপরাধ মাপ হয়ে যায়। 
ইরশাদ হচ্ছে: ১০ 252১ ক ১৯ কল ক ০০ 1১০৭ ا ا اين موا اوا الله و ولوا ك ل‎ 
(০5198 يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار‎ ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা 
বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলো শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে 
দেবেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তার রাসুলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করলো ।"৪৮ 
২২. নির্দশনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
মুমিনের তাকওয়া তাকে নম্বতা ও ভদ্রতার প্রশিক্ষণ দেয় | ইসলামি আদর্শ, সংস্কৃতি এবং নিদর্শনাবলীর প্রতি 
তার অন্তরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়; যা তাকওয়াবান ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তির কাছে অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি 
হবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে: 5:91 5986 05 ÁN al pes ahead Gas TA 
আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ ।”*৯ বায়তুল্লাহ শরিফ, 
মসজিদ নাবভি, নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাওযা পাক, সাহাবা কিরাম ও তাবিঈিগণ, 
তার্বি তাবিঈগণ, আইয়িম্মা কিরাম এবং আওলিয়া ইজামের মাযারসমূহ ইত্যাদি আল্লাহ তাআলার 
নিদর্শনাবলির TEYE | 
২৩. জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চা সাধিত হয় 
জ্ঞান তথা বিদ্যার্জন মানুষের সত্যের পথের মূল রাহবার। কুর'আনুল কারিমের প্রথম নির্দেশ ‘পড়ুন’ তথা 
জ্ঞানার্জনের দিয়ে সূচনা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 9১ رَبك الذي‎ abl افْرَأْ‎ ‘আপনার প্রতিপালকের 
নামে পড়ুন; যিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লামা শায়খ মুসলিহ উদ্দিন আস সাঁদি বলেন: জ্ঞান ব্যতীত মানুষ 
কখনো তার স্রষ্টা এবং প্রতিপালককে চিনতে পারে না । মানুষ কিন্তু পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন করতে পারে, 
তবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তাকওয়ার গুণে সমৃদ্ধ হবে সে অবশ্যই জ্ঞান আহরণের প্রতি 
ঝুঁকে পড়ে; ফলে জ্ঞানার্জন তার জন্য সহজ হয়ে যায় । এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে: 45 40 4; 4 1981 


 , আল্‌ কুর'আন, সুরাহ আনফাল ৮ : ৩৪। 
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3 €৮৩ ৫আর তোমরা খোদাভীতি অর্জন করো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ্‌ 
সর্বজ্ঞাত।”১ 

২৪. যাবতীয় শংকা ও বিপদমুক্ত হয় 

মুমিনের তাকওয়া তার কলবের ঈমানি জ্যোতি । তাকওয়া গুণে লালিত ব্যক্তি তার চোখ-কান খোলা রেখে 
চলাফেরা করে বিধায় তার জীবন হয় সম্পূর্ণ কন্টকমুক্ত। ঈমানদার ব্যক্তির সংরক্ষণে নিয়োজিত ফিরিশতারা 
পার্থিব জগতের বিপদ, দুংখ এবং সীমালংঘন ইত্যাদি পদস্থলন থেকে বিরত রাখে । ফলে তার জীবনটা হয় 
অত্যন্ত সাদামাটা, সরলসিধে এবং শান্তিময় । এ প্রসঙ্গে কুর'আনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে: ll تَعَاوَنُوا عَلَى‎ 
الْعِقَابِ‎ aai ai 01 401 19809 وَالْعْدْوَانِ‎ Yl le چچ وَالتَّفْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا‎ 5 তাকওয়ায় তোমরা 
পরস্পর সহযোগিতা করো । মন্দকর্ম ও সীমলজ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো 
নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারি ৫২ হযরত সাইয়িদাহ মারয়াম আলাইহাস্‌ সালামের ঘটনায় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: তখন আমি তার নিকট আমার রূহ তথা জিবরাঈলকে প্রেরণকরলাম। অতঃপর সে তার 
সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করলো । মারয়াম বললো, “আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের আশ্রয় 
চাচ্ছি, যদি তুমি মুত্তাকি হও ।’৫৩ 

২৫. অকৃত্রিম ভালোবাসা অর্জিত হয় 

আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাস এবং শ্রদ্ধা ঈমানের মূল অংশ 1 
মুমিনের তাকওয়া প্রিয় রাসূলের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিম ভক্তি শেখায় । তার প্রতি যে কোন তাচ্ছিলতা 
এবং অশ্রদ্ধা উম্মাতের অর্জিত পূণ্য সমূলে বিনাশ হয়। তবে তাকওয়াবান ব্যক্তির অন্তরে হুববে রাসুল তথা 
রাসূল ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা স্থান করে নেয়। এঁদের প্রশংসায় কুর'আনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে: ০: ৫ 
abe ১৯9 82৯5 টা এও] 85 মা gata ul nl S alll ০৯৯০ এ agl oial ০৯২০ নিশ্চয় 
করেছেন ।”ৎ মুত্তাকি লোকদের অন্তরে রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি 
থাকায় জান্নাতে প্রবেশ সকলের আগে তাদেরই হবে ।৬ 

ঈমানের মূল আবরণ হলো তাকওয়া । তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই অন্তরালোকে আলোকিত হয়ে ইহ- 
পরকালীন সাফল্যময় জীবন নিশ্চিত করতে পারে। 


লেখক : বিভাগীয় প্রধান, আল্‌ কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ 
জামেয়া আহমদিয়া সুমিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম | 
পি.এইচ.ডি. গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 


৭ . আল্‌ কুর আন, সুরাহ NGN X : ২৮২। 

৫২ , আল্‌ কুর'আন, সুরাহ মায়িদাহ ৫ : ২। 

Co , আল্‌ কুর'আন, সুরাহ মারয়াম ১৯ : ১৭-১৮। 

৫৪ , কাষি আয়াদ্ধ, আশ্‌ শিফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩। 

৫৫ , আল্‌ কুর'আন, সুরাহ হুজরাত ৪৯ : ৩। 

৫» , ফখরুদ্দিন রাষি, মাফাতিহুল গায়ব, ২৮তম খণ্ড, পৃ. ৯৫ | 
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৯ 9০৯‏ نبيكم وحب الى بيته وتلاوة القران فان حملة القران فى ظل عرش الله يوم لاظل 
الا ظله مع اصفيابه [رواه الطبرانى] 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের সন্তানদের তিনটি আদর্শ শিক্ষা দাও, তোমাদের নবীর প্রতি‏ 
ভালোবাসা পোষণ, তার পরিবার ও বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা পোষন এবং কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা‏ 
দাও। কেননা কুরআনের জ্ঞান বহনকারী আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত‏ 
আর কোন ছায়া থাকবে না। সেদিন নবী ও ওলীগণের সাথে আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে । [তাবরানী শরীফ]‏ 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা‏ 
বর্ণিত হাদীস শরীফে সন্তান-সন্তৃতিদের নৈতিক শিক্ষাদান ও আদর্শ চরিত্র গঠনের নির্দেশনা উপস্থাপিত হয়েছে।‏ 
পিতা-মাতার জন্য সন্তান-সন্ততি আল্লাহর এক মহান নিয়ামত, নিজ সন্তান-সন্তৃতিকে নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তুলতে‏ 
পারলে তারাই হবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ । সন্তান আদর্শবান চরিত্রবান ও নৈতিকতায় নিজেকে সমুন্নত করতে পারলে‏ 
তারা পিতা-মাতার সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। সন্তান যদি আদর্শহীন‏ 
ও চরিত্রহীন পরিবেশে গড়ে উঠে তা গোটা পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কলংকের কারণ হয়ে যায় । সন্তানদের‏ 
নৈতিক শিক্ষাদানে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে পিতা-মাতার ভূমিকা অনস্বীকার্য ।‏ 


১. সন্তানের অন্তরে নবীপ্রেম সৃষ্টি করা 


নবীজির প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ভালোবাসাই খোদা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত । ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের বিকল্প নেই। 

ছোটকাল থেকেই শিশুদের অন্তরে নবীপ্রেম সৃষ্টি করার জন্য মাতাপিতাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। 
নবীজীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। অন্তরাত্মার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন। নবীজির মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে 
সন্তানকে জ্ঞান দান করতে হবে । ইসলাম প্রচারে নবীজির ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস ও চর্চা ও অনুশীলনের 
মাধ্যমে সন্তানদের অন্তরে নবীপ্রেম জাগ্রত করতে হবে । অন্তরে নবী প্রেম সৃষ্টির সহায়ক বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে 
নিজ সন্তানদের সম্পর্ক ও সংযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ পর্যায়ে নাত-ই রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দান, ঈদে মিলাদুন্নবীর মাহফিল ও জশনে জুলুসের বৃহত্তম সমাবেশে নিজ সন্তানদের 
উপদ্থিতকরণ, ধর্মীয় দ্বীনি সুমী আব্িদাভিত্তিক মাহফিলে অংশগ্রহণ ও যোগ্য অভিজ্ঞ আলেমে দ্বীনদের 
মাহফিলে কুরআন সুন্নাহর সঠিক বর্ণনা শ্রবণ ও তদানুযায়ী আমলের প্রশিক্ষণ সন্তানদের ব্যবহারিক জীবনে 
বাস্তবায়ন ইত্যাদি পন্থায় সন্তানদের অন্তরে রাসূলপ্রেমের চেতনা সৃষ্টি করা, দরূদ শরীফের গুরুত্ব ও ফজিলত 
সম্পর্কে সন্তানদের জ্ঞান দান, দরূদ সালামের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি করান। অন্যথায় নিজের 
অনুসৃত আদর্শের বিপরীতে সন্তান গড়ে উঠলে এর ভয়াবহ করুণ পরিণতি পরিবারের অভিভাবক, 
মাতাপিতাকেই বহন করতে ACA | 
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নিজ সন্তানদের প্রতি অবহেলার কারণে অনেক সুমী পরিবারের সন্তান-সন্ততি, সুন্নী আক্বিদা বিরোধী ভাবধারা ও 
চিন্তা চেতনায় প্রভাবিত হয়ে পড়ছে । ফলে আদর্শিক বিরোধের কারণে পারিবারিক অশান্তি ও পিতা মাতার 
প্রতিও অশ্রদ্ধার কারণে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির শিকার হচ্ছে। 

২. সন্তানদের অন্তরে আহলে বায়তের ভালোবাসা সৃষ্টি করা 

আহলে বায়ত তথা নবীজির পরিবার-পরিজন ও বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ঈমানের অপরিহার্য 
বিষয়। তাঁদের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন নাজাতের অন্যতম 
ওসীলা। পক্ষান্তরে তাদের প্রতি অবজ্ঞা, অসম্মান, অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষপোষণ সকল প্রকার খোদায়ী শান্তি ও 
অশান্তির মূল কারণ । নবীজির পরিবার তথা বংশধরগণ এমন পৃতপবিত্র সত্তা যাদের স্মরণ ও সম্মান প্রদর্শনকে 
নামাযের অভ্যন্তরে বিধানভুক্ত করা হয়েছে। যাদের প্রতি শ্রদ্ধাভরে দরূদ পাঠ না করলে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
ইবাদত নামাহও পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহর দরবারে কবুলও হবে না। তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানির বদৌলতে 
বিশ্বব্যাপী আজ ইসলাম প্রসারিত। তাদের ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ ও অনুপম গুণাবলীর সংস্পর্শে আশ্রিত 
হয়ে পৃথিবীর দিগ দিগন্তে অগনিত সত্যান্বেধী মুক্তিকামী মানুষ সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান লাভে ধন্য হয়েছে। 

তাদের আদর্শ শিক্ষা কর্ম ও অবদান, সন্তানদের মাঝে তুলে ধরা ও তাদের জীবনাদর্শের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি 
করা তাদের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করে সন্তানদেরকে নৈতিকভাবে বলিষ্ট চরিত্রের 
অধিকারী করা পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য । 

৩. কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া 

কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত । নৈতিক শিক্ষার মূল উৎস হচ্ছে কুরআনের শিক্ষা। পবিত্র কুরআনুল করীম 
এমন এক এঁশীগ্রন্থ যেটা অর্থ না বুঝলেও প্রতিটি অক্ষর তিলাওয়াতে দশটি নেকী অর্জনের সুসংবাদ রয়েছে। 

আল কুরআন আল্লাহ্‌ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান । আল কুরআনকে যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, তাদের 
প্রধান কর্তব্য হলো আল কুরআনের আবেদন বুঝা, অনুধাবন করা ও অনুশীলন করা, কুরআনের শিক্ষা নিজে 
গ্রহণ করা ও অন্যদের মাঝে তা প্রচার করা। আল কুরআন সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- خيركم من تعلم القران وعلمه [|البخارى]‎ 

তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিখে এবং শিখায় । [বুখারী] 

৪. এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন এমন এক এঁশগ্রস্থ, যার সত্যতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। 

এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি সংবাদ যা এতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো 
নিরেট নির্ভুল নিখুত, শাশ্বত চিরন্তন। বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে পৃথিবীর কোন জ্ঞানী মহাজ্ঞানী, 
দার্শনিক আল কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি । এতে রয়েছে মানুষের ভালমন্দের নির্দেশনা, হারাম- 
হালালের বর্ণনা, কল্যাণ-অকল্যানের পথ । কোনটি মানবতার মুক্তি ও শান্তির পথ কোনটি ধ্বংস ও শাস্তির পথ, 
কোনটি জান্নাতের পথ, কোনটি জাহান্নামের পথ, কোন পথে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের সন্তুষ্টি; কোন পথে আল্লাহ্‌ 
ও তার রসুলের অসন্তুষ্টি। এ সব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে । কিন্তু দুঃখজনক হলেও 
বাস্তব আজকের মুসলিম সমাজ কুরআন চর্চা ও কুরআন শিক্ষা সম্পর্কে ক্রমাগত বিছিন্ন হয়ে পড়েছে, এ মহান 
কিতাবের আবেদন ও মর্মবাণী সম্পর্কে আজকের ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ অবহিত নন । 

মা-বাবার উদাসীনতা অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে আজকে অনেক মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা কুরআন 
পড়তে জানে না। কেউ কেউ পড়তে পারলেও এর মর্ম বুঝতে আগ্রহ নেই। 








অনেক মুসলিম পরিবারের কর্তী ব্যক্তিরা সন্তান-সন্ততিকে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান, ভূগোল, 
অর্থনীতি, পৌরনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দানে সচেষ্ট অথচ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম 
মহাগ্রন্থ ও সর্বাধিক পঠিত আল কুরআনের ব্যাপারে উদাসীন । 
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কুরআনকে উপেক্ষা করে যাচ্ছে । আপনি যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করুন না কেন একবার 
কুরআন পড়ুন, কুরআনকে ভালবাসুন, কুরআনের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। কুরআনের মর্মবাণীটা অনুধাবন 
করুন । কুরআনের নির্দেশিত পথে চলুন, নিজের সন্তানকে পরিচালিত করুন। পরিবারের সদস্য ও সহকমীদের 
মাঝে কুরআনের নীতি আদর্শ প্রচার করুন । সর্বত্র কুরআনের আলো ও হেদায়ত ছড়িয়ে দিন । কুরআনের দাবী 
মাঝে এ প্রেরণা সৃষ্টি করুন। কুরআন বুঝার মাধ্যমে ছাহেবে কুরআন তথা কুরআনের ব্যাখ্যাকার ৷ কুরআনের 
বাস্তব মডেল নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর জীবনাদর্শকে গ্রহণ করুন । নবীজিকে প্রাণাধিক ভালোবাসুন, নবীজির 
অনুবাদ ও তাফসীরগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। আ'লা হযরত অনুদিত কানযুল ঈমান সংগ্রহ করা, 
নিয়মিত পড়া এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করা দরকার । বাংলা, উর্দু, ইংরেজি, হিন্দিসহ বিভিনন ভাষায় 
প্রতিষ্ঠানে কর্মস্থলে যেখানেই থাকুন আপনার কর্মসূচিতে কুরআন তিলাওয়াতকে অপরিহার্য করে নিন। কুরআন 
তিলাওয়াত ও এর অর্থ বুঝে প্রিয় নবীর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, 
কুরআনের আলোকে বুঝার চেষ্টা করুন । তাহলে আপনি সফল হবেন । মহান আল্লাহ্‌ হিদায়ত নসীব করুন । 
৫. সন্তান-সন্তুতিকে ইবাদতে অভ্যস্ত করা: শিশুকাল থেকে সন্তান-সন্ভৃতির অন্তরে ইবাদত বন্দেগী ও নামাযের 
প্রতি অনুপ্রাণিত করা, নামাযের মহব্বত তাদের অন্তরে সৃষ্টি করা, পিতা-মাতার দায়িত্ব । প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন 
مروا اولادكم بالصلواة وهم ابناء سبع سنين واخرجواهم وهم انبياء عشر وفرقوا بينهم فى‎ 
المضاجع [رواه ابوداود]‎ 
অর্থ: তোমাদের সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও যখন তারা সাত বছর বয়সে উপনীত হয় এবং এজন্য 
তাদেরকে জোর তাকিদ দাও যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌছে । আর তখন তাদের জন্য পৃথক শয্যার ব্যবস্থা 
করো । [আবু দাউদ 
৬. সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা : ছেলে হোক, মেয়ে হোক উভয়ের প্রতি সমতা রক্ষা করা, ভরণ পোষণ, 
অন্ন, বস্তু, খাদ্য চিকিৎসা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, আদর স্নেহ, মায়া-মমতা, সর্বক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে সমতা 
রক্ষা ইসলামের এক মহান শিক্ষা । হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে। 
اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بین ابنائكم [رواه النسائى]‎ 
অর্থ: তোমরা নিজেদের সন্তানদের মাঝে ন্যায় বিচার করো, তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো । [ইমাম নাসাঈ! 
আল্লাহ আমাদের সন্তানদের নৈতিক শিক্ষাদানের তাওফিক দান করুন । আমিন । 
লেখক : 
অধ্যক্ষ, মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুনিয়া ফাযিল (ডিগ্রী), বন্দর, চট্টগ্রাম । 
খতীব, কদম মোবারক শাহী জামে মসজিদ । 
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মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মহাকাশ জলধির চলমান প্বোতের প্রধান তরঙ্গ হচ্ছে এ মানবজীবন। কাল 
পরিক্রমায় সৃষ্ট বিচিত্র অনেক ঘটনা প্রবাহ থেকে মানুষের কর্ম, আচরণ কথন উদ্ভাবন ও জীবনদর্শন বেশি করে 
সবার দৃষ্টি কাড়ে, স্থানকরে নেয় কালের বুকে অক্ষয় পিরামিড রূপে যদি হয় সে জীবনাচার এঁশীজ্ঞানের 5 
দিশায় পরিচালিত, তাকৃওয়ার অনুরাগে উদ্দীপ্ত ও মুসলিম মিল্লাতের অনন্য কান্ডারী, বিশ্বমানবতার মুক্তিদিশারী 
মহানবী (সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অনুপম নির্বরধারা নিসিক্ত জীবনচরিতের বাস্তব অনুশীলন সমৃদ্ধ । 
উপরন্তু আশরাফুল মাখলুকাত বিভূষিত এ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্যাংশ হচ্ছে সুশিক্ষা ও নৈতিকতা যা 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুশিক্ষা ও নৈতিকতার বলেই তাবৎ পৃথিবীর মাটির মানুষগুলো স্বর্ণ কিংবা হিরক 
থেকেও দামী হয়ে বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিগণের তালিকায় শীর্ষদেশে উন্নীত হয়েছেন । 

শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ: 

বাংলা “শিক্ষা” শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ “শাস” ধাতু থেকে, যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করা ৷” 
ইংরেজী পরিভাষায় Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare বা Educatum ২ থেকে এসেছে, যার 
অভিধানিক অর্থ হচ্ছেঃ To lead out Y afe ভেতরের সম্ভাবনা তথা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো । এক 
কথায় মানব শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের নামই হচ্ছে শিক্ষা ?। অন্যভাবে বলা 
যায়, Education 1s a process of teaching, training and learning, especially in 
school or colleges or in any educational institution, to improve knowledge and 
develope skills *. 

যুগ-যুগান্তর ও কাল-কালান্তর ব্যাপী মননশীল মানুষের মেধাবী পরিচযয়ি অর্জিত জ্ঞান যখন মানবজীবন- 
পরিসরে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে বলা হয় শিক্ষা । এটা মুলত: একধরণের আলো, যার 
সংস্পর্শে মানুষের অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা, মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে জেগে উঠে আলোকিত মনন, সক্রিয় হয় 
তার মেধার জগত, শুরু হয় বৃহৎ পৃথিবীতে তার সার্থক পরিভ্রমণ ৷ শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, শক্তি ও 
মেধাকে বিকশিত করে, করে প্রস্ফুটিত । মানুষের উদ্ভাবন ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে । 

নৈতিকতার দ্বরূপ: 

নৈতিকতা একটি ইতিবাচক প্রত্যয় যার প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে সর্বাধিক অনুভূত হচ্ছে। ইংরেজী 
পরিভাষা 'Ethic5' * Morality' শব্দের বাংলা পরিভাষা নৈতিকতা । সুতরাং আমাদের দেহ ও আত্মার 
সমন্বয়ে সুগঠিত ও মানবাত্সার উন্নয়ন ও উত্কর্ষকরণে শিক্ষা ও নৈতিকতা এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে । এ 
ব্যাপারে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Newman এর বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য । oe: Education gives a 
man clear conscious view of his own opinions and judgments, a truth 
developing them, an eloquence in expressing them and force in using them. 4 


ব্যাপারে তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নাইয়্যার এর বক্তব্যে বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। 
তিনি ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক একটি কনফারেন্সে এক পর্যায়ে শিক্ষার বিষয়ে উদাত্ত ভাষায় বলেন: 















Therefore it often compared to light which removes the darkness of ignorance 
and help us distinguish between right and wrong. `° 


নৈতিকতার সংজ্ঞায় বলা যায় : 


Morality Means principles concerning right and wrong or good and bad 
behaviour. ” 


বৃহৎ অর্থে বলা যায়, নীতিশাস্্দ্বারা নির্ধারিত মানবচেতনা ও আচরণগুলোই নৈতিকতার মূল কথা । নৈতিকতা 
হচ্ছে প্রথমত চেতনাগত বিষয় এবং দ্বিতীয়ত তা আচরণিক বহিঃপ্রকাশ যা সামাজিক জীবনে মানুষ পারস্পরিক 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণ করে থাকে । যা কিছু ভালো এবং মানুষ ও সমাজের জন্য বরাবরই কল্যাণকর তার 
নিশ্চয়তা নৈতিকতার মাঝে নিহিত । 
এটা অনস্বীকার্য সত্য যে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, অথচ সদ্য ভূমিষ্ট একটি মানব সন্তানের অবস্থা চরম নাচার ও 
রুণাকাতর | সবে মাত্র ডিমের খোসা বিমুক্ত মোরগ ছানা ও চলতে- ফেরতে এবং নিজে আহার যোগাড় করতে 
সক্ষম । কিন্তু মানব শিশু এক্ষেত্রে মোরগ ছানার চেয়েও দুর্বল । নেই তার অর্থপূর্ণ বাকশক্তি, চলৎ শক্তি, নেই 
জানা শুনার জ্ঞান । এ ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে: 
يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا‎ 

অনুবাদঃ আল্লাহ তোমাদের বোঝা লাঘব করতে চান, কেননা 517515 72755113 7461 1? 

والله أخرجكم من بطون أمهتكم لا تعلمون شيأ وجعل لكم السمع والآبصر والآفأآدة لعلكم تشكرون. 
অনুবাদ : তোমাদেরকে কিছু না জানা অবস্থায় আল্লাহ তোমাদের মাতৃ উদর থেকে ভূমিষ্ট করেছেন, আর‏ 
দিয়েছেন তোমাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর । যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার । **‏ 


এরূপ অসহায় অবস্থা থেকে উত্তোরণে মানুষকে দেয়া হয়েছে তিনটি সেরা ইন্দ্রীয়জ শক্তি- চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর | 
মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড “জ্ঞান বা শিক্ষা” উক্ত ত্রি-শক্তি দ্বারাই উপার্জিত হয়। পরবর্তীতে এ অর্জিত 
জ্ঞানই মানুষকে বীজ থেকে বনম্পতির আত্মপ্রকাশের ন্যায় চরম অসহায় অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠত্বের পরম সোপানে 
উপনীত করণে অদ্বিতীয় ভূমিকা রাখে । 


নিখিল বিশ্বের অপরাপর সৃষ্টি জীবের উপর মানব জাতির প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের নেপথ্যে নিহিত 
মানুষের শিক্ষা অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা । শিক্ষার অজেয় শক্তি দ্বারাই মানুষ পশু-পাখি, দেত্য-দানব ও অনল 
পবন, পানি-পর্বত এক কথায় ভূ’ম থেকে ব্যোমে সর্বত্রে সকলে প্রতি কর্তৃত্ব চালাচ্ছে অনায়াসে । গহীন বনের 
TT পশুকেও মানুষ ধরে এনে খাচা বন্দী করে জ্ঞানের কারিশমায় বৈশ্যতা করতে সক্ষম, তার উপরও রয়েছে 
মানুষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ । দিয়াশলাইয়ের একটি শলাকাকে বাক্সে বন্দী করে প্রয়োজনে জ্বালিয়ে ও নিভিয়ে তার 
থেকে খেদমত আদায় করে নিচ্ছে মানুষ । 
প্রবল গতিমান পবন বেগ-যার আক্রমণে বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, দালান-কোটা মুহূর্তে ভুলুষ্ঠিত হয়ে পড়ে 
উদ্যান ও শশ্মানে পরিণত হয়, সেরূপ পরাক্রমশালী অদৃশ্য সমীরণকে মানুষ জ্ঞানের কলা-কৌশলে ধরে এনে 
গাড়ীর চাকাতে আবদ্ধ করে তার পীঠে আরোহণ করে পাড়ি দিচ্ছে দূর-দুরান্তেইন্সিত লক্ষ্য-অভিলক্ষ্যে। 
রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ও মোবাইল ইত্যাদিতে ছবি ও সংবাদ প্রেরণ মানুষ বাহক রূপে ব্যবহার 
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করছে বায়ুকে জ্ঞানের বদৌলতে । এমনি ভাবে পানির উপরও রয়েছে মানুষের অপার কর্তৃত্ব । পানির ধর্ম হচ্ছে 
উপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হওয়া । কিন্তু মানুষ নিজ প্রয়োজনে পানিকে মাটির দ্বারা টেনে সু-উচ্চ বিল্ডিং 
এর চুড়ায় তুলে, সুইচের মাথায় স্থির রেখে প্রয়োজনানুসারে সুইচ টিপে ব্যবহার করে আবার নীচে ছেড়ে 
দিচ্ছে। শীতলতা পানির অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য । তাতেও জ্ঞান দ্বারা মানুষ প্রভাব খাটিয়ে শীতল পানিকে 
আগুনে ফুটায়ে উত্তপ্ত করে গরম পানিরুপে প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। শুধু তা নয় প্রচণ্ড ভীতি জাগানিয়া 
গর্জনশীলা, তরঙ্গ-বিক্ষুদ্ধ মহা-সাগরের বুক চিরে মানুষ ডুবুরীর বেশে কিংবা ডুবু জাহাজে করে তার তলদেশ 
মনথন করে হীরা, জহরত, মৎস প্রভৃতি ধন-সম্পদ আহরণ করে নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে জ্ঞানের 
শক্তির জোরে। মানুষের এ কর্তৃত্ব কেবল মাত্র ভূপৃষ্ঠে সীমাবদ্ধ নয়। ভূতল ছেড়ে অন্তরীক্ষেও ব্যাপৃত। মানুষ 
রকেটে উঠে চন্দ্র জয় করল-অগণিত নব নব গ্রহ, নক্ষত্র ও ছায়া পথের সন্ধান দিল মানুষের জ্ঞান। তাছাড়া 
মহাশৃণ্য বিজয় অভিযানে এখনো রয়েছে মানুষ অব্যাহত । অদূর ভবিষ্যতে মহাশুণ্যের নব বিষয়ের দ্বার 
উন্মোচনে মানুষের প্রচেষ্টা সদা তৎপর ৷ সুতরাং দেখা যায়, নভে-ভবে সমান্তারালে চলছে মানুষের আধিপত্য 
যার মুলে রয়েছে মানুষের শিক্ষা অর্জিত জ্ঞান । 
মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ পাক মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে 8 

ولقد كرمنا بني ءادم و حملنهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبت وفضلنهم على كثير ممن خلقنا 

31, ১৬. 

অনুবাদ £ আমি মানব জাতিকে সম্মানিত করেছি এবং জলেস্বলে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা করেছি। আর তাদের 
জীবিকা স্বরূপ দিয়েছি পুত পবিত্র খাদ্য । পরন্ত আমার বহু সৃষ্টি জগতের উপর তাদেরকে দিয়েছি শ্রেষ্ঠত্ব । * 
মানব জাতির এ শ্রেষ্ঠত্ব যা ফিরিস্তাদের উপর প্রযোজ্য তা কেবল মাত্র একটি গুণ অর্থাৎ জ্ঞানের কারণে । 
আল্লাহ পাক বিশ্বের সমুদয় বন্ত ফিরিস্তাদের সম্মুখে পেশ করে সেগুলোর নাম বলে দেয়ার জন্য তাদের কে 
নির্দেশে করলে তারা অজ্ঞতা ও অক্ষমতার কথা সবিনয়ে প্রকাশ করেন। *২ পক্ষান্তরে আদম (আলাইহিস 
সালাম) কে উক্ত বিষয় সমুহের নাম বলার আদেশ করলে তিনি সুস্পষ্টভাবে সমুদয় বন্তর নাম বলে দেন। ৯৩ 
ফলে জ্ঞানের দৌড়ে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ফিরিস্তাদের থেকে অনেক দূর এগিয়ে যান। 
ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ ফিরিস্তাদের প্রতি হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সম্মান সূচক সিজদার 
নির্দেশ দিয়ে আদম আলাইহিস সালাম) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এতো সম্মান ও শিক্ষাগুরুর ধারক হওয়া 
সত্তেও মানুষের মধ্যে রয়েছে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি, যেমন থাকে হাসির উল্টো পিঠে কান্না, দিনের 
অপর পিঠে রাত। এখন আমরা এর কারণ নির্ণয়ের মনোনিবেশ করবো | 
মানব প্রকৃতি ও শিক্ষার প্রকারভেদঃ 
দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানব প্রকৃতি । এতভোয়ের মধ্যে প্রযোজ্য অন্বয় রক্ষা করে মানব জীবন পরিচালিত 
হলে সে জীবন হয় মহৎ অমর ও অক্ষয় । সুতরাং দুই বিপরীত মুখী বস্তুকে নিজ নিজ সরল রেখায় পরিচালিত 
করার জন্য প্রয়োজন দুই ধরনের জ্ঞান। এ নিরিখে বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইমাম শাফিয়ী (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহি) জ্ঞানের প্রকরণকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বলেনঃ ইলম বা জ্ঞান দুই প্রকার । এক: জীবন ধারণের 
জন্য বস্তুগত জ্ঞান, দুই: ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান । 5 


এক : বস্তুগত জ্ঞানঃ 


জীবন সচল রাখতে হলে জীবিকার প্রয়োজন দেহের সুস্থতা দরকার, তাই জীবিকা আহরণ, নানা রোগ-ব্যাধি, 
বিপদ-আপদ ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশে থেকে দেহ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-জ্ঞান, কলা-কৌশল 
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অর্জন অত্যাবশ্যক । অঢেল ধন-সম্পদ ও বিপুল যশ-খ্যাতি অর্জনের মোহ, পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের 
সাধ এবং রোমাঞ্চকর নব আবিস্কারের দুর্বার উদ্দীপনা প্রতিনিয়ত তাড়িত করছে অনুসন্ধিৎসু মানব মনকে নতুন 
জ্ঞানে দ্বার উন্মোচন করতে । ফলে বস্তুগত জ্ঞানের পরিধি ও দিনের পর দিন বিশাল আকারে সম্প্রসারিত 
হচ্ছে । জ্যোতি বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থ, দর্শন ইত্যাদি বিষয়সহ আরো কত অগণিত বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আজ 
সাফল্যের সানুদেশে অবস্থান করছে। এসব বস্তুগত জ্ঞান মানুষের জাগতিক জীবনের সমৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার 
করে চলছে । কিন্তু আত্মার উন্নতি ও নীতি-নৈতিকতার প্রসারে এর ভূমিকা গৌণ | 


দুই: ধৰ্মীয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানঃ 

ইহা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত এশী জ্ঞান ও শিক্ষা । এ শিক্ষার অনাবিল পরশে আত্মার সুকুমার পাপড়ী গুলো 
মানবীয় সৎ গুণাবলীর রূপচ্ছটায় মানব জীবন উদ্দীপ্ত হয়। অনৈতিক, অমূলক ও মানবতা বিবর্জিত আচরণ 
থেকে আলোকিত জীবন সৌধ রচনায় মানুষ অনুপ্রাণিত হয়। কারণ এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের হৃদয় 
থেকে মহান অষ্টার প্রেম ও ভয় জাগরুক রেখে আল্লাহর নিরুপিত বিধি-নিষেধ মান্য করে জীবন চলার 
নির্দেশিকা দেয়া পরকালে আল্লাহর কাছে প্রতিটি কাজের জবাব দিহিতার কথা মানুষের মর্মে সঞ্ার করা । এর 
ফলে পরিশীলিত ও আদর্শ পূর্ণ জীবন বিনিমণে সকল সুন্দর ও নৈতিক গুণাবলি অনুসরণ ও অনুকরণে মানুষ 
থাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 

বস্তুগত ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য ৪ 

প্রতিটি বস্তুর কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে-যা অন্য থেকে পৃথক বিশেষত্ব গুণে আলাদা করে রাখে । এক বস্তুর 
বৈশিষ্ট্য অন্য বস্তুতে পাওয়া যায় না বলে প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবিকল্প অপরিহার্ধ্য । যেমন: তৃষ্ঠা নিবারণ, 
শীতলতা প্রদান পানির বৈশিষ্ট্য । আগুন থেকে এ বৈশিষ্ট্য আশা করা যায় না। আবার দহন করা ও তাপ 
ছড়ানো যে আগুনের বৈশিষ্ট্য তা পানির মধ্যে অন্বেষণ করা মুর্খতার পরিচয়। তাদৃশ বস্তুগত ও ধর্মীয় শিক্ষা 
উভয়ের স্বকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব জীবনের জন্য আবশ্যক ও গুরুত্ববহ। 

দৃশ্যমান এ জগতে ও তথাঙ্থ হাজারো প্রকারের বিষয় বস্তু হচ্ছে এ শিক্ষার আলোচ্য বিষয় । এসব বদ্তুসমূহের 
গুণগত বৈশিষ্ট্য উপকার-অপকার ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে 
জাগতিক সাফল্য ও উন্নতি লাভের রূপরেখা প্রদান হচ্ছে এ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য । আত্মা ও নৈতিকতার 
উন্নয়নে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনরূপ নির্দেশিকা না থাকায় এ সবের উন্নয়ন ইহার প্রভাব ও নেহায়ত অপ্রতুল। 
উদাহরণত: বলা যায় যে, বস্তুগত শিক্ষার অন্যতম শাখা চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা জটিল ও কঠিন রোগ আরোগ্য 
করা যায়। কিন্তু এর দ্বারা মানুষের আচরণের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তাই কোন চোর, ডাকাত কিংবা 
মিথ্যাবাদীর স্বভাব পরিবর্তনের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোন প্রকার প্রতিষেধক নেই । কাজেই এরূপ বলাটা 
যথার্থ হবে না যে, অমুক ট্যাবলেট খেয়ে চোর চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করবে, মিথ্যুক মিথ্যা বলা পরিহার করবে, 
ডাকাত ছিনতাই ছেড়ে দিয়ে মহৎ মানুষে পরিণত হবে । যেহেতু এগুলো উক্ত বিদ্যার প্রভাবাধীন বিষয় নয়, 
তাই এ বিদ্যা থেকে এরূপ বিষয়ের সমাধান আশা করা ও অবাস্তব । 





মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য মানসিক প্রবৃত্তির উপর কুঁলব বা আত্মার প্রাধান্য প্রয়োজন । এর জন্য 
অপরিহার্য ধর্মীয় শিক্ষা । কারণ এর দ্বারা কূলব বা আত্মার প্রাণ সঞ্চারিত হয়। তাই কোন মুসলিম মনীষীর 
উক্তি হচ্ছেঃ “আত্মা মৃত এর জীবন শক্তি হচ্ছে ধর্মীয় ইলম । আবার ‘ইলম ও মৃত, তার প্রাণ শক্তি নিহিত 
চর্চায় ও পর্যালোচনায় ।” 
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সুতরাং বলা যায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই মানবত্মাকে সবল ও সক্রিয় করে তুলে নীতি- 
নৈতিকতার লালনা ও বিস্তারের পথ সুগম করা যায়। কারণ এশিক্ষার অন্তর্নিহিত আলোক রশ্মির ওজ্্বল্যে 
নীতি-দুর্নীতি, সত্য-মিথ্যা সব কিছু সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ফলে মানুষ অনায়াসে সুন্দর ও সত্যকে চিনে 
নিয়ে তদানুসারে কর্ম রচনায় সচেষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর যুগান্তকারী 
বাণী হচ্ছেঃ ইলম হচ্ছে কর্মের পথ নির্দেশক, কর্ম ইলমেরই অনুবর্তী বিষয় ।১৫ জ্ঞান থেকে কর্ম আর কর্ম 
থেকে সুনীতি বা দুর্নীতি অস্তিত্বে আসে । ব্যাপক অর্থে অন্যান্য কর্মের উৎস সাধারণ জ্ঞান হলেও বিশেষ অর্থে 
সৎ কর্মের উৎস হচ্ছে ধর্মীয় ‘ইলম বা জ্ঞান। কিন্তু অধুনা ধর্মীয় শিক্ষাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে কেবল আধুনিক 
জ্ঞানের পিছু ছুটার কারণে বৈষয়িক মানুষের সাফল্য অর্জিত হলেও নৈতিক মূল্যবোধের বেলায় মানুষ চরম 
রসাতলে নিপতিত । আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার লোমহর্ষক চিত্র ও গোটা বিশ্বের অরাজকতা পূর্ণ দৃশ্য 
পট এর প্রোজ্্বল প্রমাণ । তাই কর্মের সাথে ন্যায়-নীতি ও সৌন্দর্যে বোধের সংশ্লিষ্টতার লক্ষ্যে আধুনিক 
জ্ঞানের সাথে ধময়ি শিক্ষার সম্পৃক্ততা অপরিহার্য । কারণ জ্ঞানের এ দ্বিবিধ শাখার স্বার্থক সমন্বয়ের মাধ্যমে 
মানব জীবনের রওনক বৃদ্ধি পায়। পরন্তু ধমীয় শিক্ষা মানুষকে এমন অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে বলীয়ান 
করে যার কাছে আধুনিক প্রযুক্তিগত শক্তিও হার মানে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 
হযরত ওমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মদীনার মসজিদে নববীতে দাড়িয়ে “ ইয়া সারিয়াতাল 
জাবাল ” বলে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শত যোজন দূরত্বে অবস্থিত আফ্রিকার পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধরত মুসলিম 
সিপাহ সালাহর কাছে তৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর হযরত সারিয়া 
(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)*র দূত একটি চিঠি নিয়ে আসল যার মধ্যে লিখা ছিল যে, আমরা জুমার দিনে 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি এবং আমাদের পরাজয় নিশ্চিত ছিল। এমনি অবস্থায় ঠিক জুমার সময় 
০১৯] 43২4৪ অদৃশ্য শব্দ শুনে আমরা পাহাড়ের দিকে গিয়ে বীর বিক্রমে-প্রাণপণেযুদ্ধ করি । ফলে কাফিররা 
ধরাশয়ী ও মারত্মবকভাবে পরাজয় বরণ করে এবং আমরা সসম্মানে বিজয়ের মুকুট পরিধান করি । ৯ অথচ 
তখন টেলিফোন, মোবাইল তো ছিলইনা তার কল্পনা ও মানুষের চিন্তাই ছিলনা । কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির 
অনুবলেই তিনি এ সংবাদ মুসলিম সেনাপতির নিকট প্রেরণে সক্ষম হয়েছিলেন । অতএব ইহা বলা অত্যুক্তি 
হবে না যে ধর্মীয় শিক্ষা শুধু নৈতিকতা সৃষ্টি করে না। আধুনিক জ্ঞানের কার্যকর ভূমিকাও পালন করে থাকে | 
তাই এ শিক্ষার অবারিত দ্বারে অনুপ্রবেশের সবার সদিচ্ছা থাকা উচিত। তবেই একজন প্রকৃত শিক্ষার্থী তার 
সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে, কাংখিত আচরণের পরিবর্তন সাধন পূর্বক যথাযথ যোগ্যতা, দক্ষতা ও 
হবে। 

উপসংহার: 

পরিশেষে বলা যায়, জীবনের অচলায়তন এবং অপ্রস্ষুটিত বোধ ও বোধিকে উম্মোচন করার ক্ষেত্রে সুশিক্ষার 
পাশাপাশি নৈতিকতার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান সমুদ্রের সন্ধান দেয়। তামাম পৃথিবীর চির 
স্মরণীয়-বরণীয় জ্ঞানী-গুণি ও মনীষীবৃন্দ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মানুষ বর্তমানে যে অবস্থানে 
উপনীত, জ্ঞান-গরিমায় অর্জন করেছে মর্যাদার সবেচ্চাসন, তার পেছনে রয়েছে সুশিক্ষা ও নৈতিকতার পরম 
অবদান। তাই বলা যায়, নৈতিকতার বলে অভিজ্ঞতা ও মেধার কলাকৌশল প্রয়োগে যে জাতি যত সফল, 
21817 প্রাগ্রসরতায় সে জাতি ততই সমৃদ্ধ । 
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সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ারী (মাদ্দাজিনুহুল আলী) এঁর পরিচালনাধীন সংগঠন ও কর্মসূচী 


সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান: [) মাইজভাণ্তার ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটি [॥ খাদেমানে গাউছুল আজম “স্বেচ্ছাসেবক” [ 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) [এ গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি [॥ 
মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন [॥ গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি [_॥ মাইজভাপ্তারী শাহ্‌ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স 
গ্রুপ ॥ মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়া জনসংযোগ ও প্রচার কমিটি [] মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌ এমদাদীয়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক 


কমিটি [॥ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী রিসার্চ ইনস্টিটিউশন 0] মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী 0 জ্ঞানভাগ্তার পাঠাগার O 
মাইজভাগ্তার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্রাসা [॥ গাউছুল আজম মাইজভাপ্তারী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট [॥ গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারী হেফজখানা 0] দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট 

কর্মসূচী: 0] গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি 0 দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা O বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ 
0 দুস্থদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ ] চিকিৎসাসেবা 0] ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ] সেমিনার ও 





সিম্পোজিয়াম আয়োজন 0] মেধাবিকাশ কার্যক্রম । 
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Oo টু) 
ইসলামের সুচনা লগ্ন থেকে বর্ণবৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছে । মানুষ বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বর্ণে বিভক্ত 
থাকলেও তাদের উত্স একই পুরুষ-নারী। কাজেই তারা পৃথক কেউ নয়। এ সূত্রে মানুষ পরস্পর আত্মীয়ের 
বন্ধনে গাথা । ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী মানুষ মানুষই । মানবধর্ম ইসলামের নীতিতে বর্ণবৈষম্যবাদ শুধু 
নিন্দনীয় নয়; বরং মানব মর্যাদার বিরুদ্ধে কৃত একটি গুরুতর অপরাধ । এতে কোনো প্রকার ভেদাভেদ করা 
চলবে না। বর্ণবৈষম্যসহ মানুষের মাঝে যে কোনো ভেদাভেদ দূর করে মানুষেরা যেন সকলে শান্তিপূর্ণভাবে 
মিলেমিশে থাকে, একে অপরের ওপর অসমচীন প্রাধান্য বিস্তার না করে, অন্যকে অধিকার বঞ্চিত না করে, 
সেই লক্ষ্যে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতি-আদর্শ ও মহৎ প্রচেষ্টা। বিশ্বজুড়ে চলমান বর্ণবাদী সংঘাত 
নিরসনে ইসলামের নীতি-আদর্শ অনুসরণ করলে বিশ্বমানবতা খুঁজে পাবে নিরপেক্ষ সঠিক সমাধান । এতে 
বিশ্ববাসী যুক্ত হতে পারবে শান্তি ও নিরাপত্তার এক নতুন মাত্রায় | 

বর্ণ [২৪০০ বা নরগোষ্ঠি গঠনের অন্যতম উপাদান । প্রত্যেক নরগোষ্ঠির সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে । এর 
অন্যতম হলো তাদের বর্ণ । 

বর্ণ অর্থ রঙ, অক্ষর, জাতি বা সম্প্রদায়, রাশি অনুসারে জাতকের শ্রেণি বিভাগ । (নরেণ বিশ্বাস, বাঙালা 
উচ্চারণ অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণের তৃতীয় পুনমুঁদ্রণ: মাঘ ১৪১৪/ ফেব্রুয়ারি 
২০০৮খৃ., পৃ.৩০৩) ইংরেজিতে 00910." বলা হয়। বর্ণ শব্দটি এখানে ‘জাতি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
বৈষম্য” অর্থ হলো- আচরণের অসমতা । বৈসাদৃশ্য, প্রভেদ, পার্থক্য, অসাম্য । (প্রাগুক্ত, পূ. ৩৩৯) । এখানে 
বৈষম্য বলতে সহজ কথায়- কোনো ব্যক্তিকে মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে 
বঞ্চিতকরণকে বুঝায় । আর বাদ" অর্থ হলো- বৈরিতা, বি্ন, বাধা, নষ্ট, পণ্ড, ভক্তি, কথন, ছাড়, বিয়োগ । 
(প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১) 

আরবি ভাষায় উনসুরিয়্যাহ, আল ফাওয়ারিকুল জিনসিয়্যাহ, আত্তাবকাতুল উনসুরিয়্যাহ শব্দগুলো 
বর্ণবৈষম্যবাদের সমার্থক | 

বর্ণবৈষম্য এর অর্থ হলো বর্ণ, জাতি, জাতীয়তা বা নৃগোষ্ঠি গত উৎপত্তিহেতু বৈষম্য ৷ বর্ণ তথা রঙের ভিত্তিতে 
মানুষে মানুষে প্রভেদ সৃষ্টি করা হলে এর নাম বর্ণবৈষম্যবাদ ৷ আর যারা রঙের কারণে মানুষের মধ্যে প্রভেদ 
সৃষ্টি করেন কিংবা এর সমর্থন করেন, তারা হলেন বর্ণবাদী । 

বর্ণবৈষম্যবাদের ধারণা ও প্রেরণা একেবারেই ভিত্তিহীন । বর্ণবৈষম্যবাদ একটি ভূল ধারণা ও কল্পনা প্রসৃত। রঙ 
এর পার্থক্য কিংবা বংশের পার্থক্যের কারণে এ ধারণার জন্ম । বর্ণবাদীরা মনে করেন, মানুষের যোগ্যতা, 
মেধা, প্রজ্ঞা এবং সংস্কৃতিক পার্থক্যের মুলেই রয়েছে মানুষের রঙ কিংবা বংশের ভূমিকা । ‘রঙের বা বংশের 
কারণে সংস্কৃতিক দিক থেকে কেউ কারো থেকে উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী'- এই ধারণাই বর্ণবৈষম্যবাদের 
প্রেরণা যোগায়। উৎকৃষ্টরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কতি ও সভ্যতায় উন্নতি সাধন করেছে। অপরপক্ষে নিকৃষ্ট 
নরগোষ্ঠি এসব ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে নি। বর্ণবাদীদের ধারণা, উৎকৃষ্টরা হচ্ছে- কর্মঠ, সভ্য, 
মার্জিত, প্রভু, রাজা, বিজয়ী, প্রতিবাদী, শাসক ও নেতা । অপরপক্ষে নিকৃষ্টরা নিক্র্মা, অক্ষম, অসভ্য, 
অমার্জিত, দাস, পশ্চাদগামী, প্রজা, শাসিত ও অনুগামী আজ্ঞাবহ । বর্ণবাদীরা তাই নরগোষ্ঠিসমূহের মধ্যে 
বৈষম্য বজায় রাখার পক্ষপাতী | তাদের মতে সভ্যতার উন্মেষের জন্যে দায়ী হলো উৎকৃষ্টরা আর ধ্বংসের 
জন্যে দায়ী হলো নিকৃষ্টরা । এভাবে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টের পর্যায়ে ফেলে শাসন-শোষণের এক করানোই বর্ণবাদীদের 
অন্যতম উদ্দেশ্য । (আরিফ খান, বাংলাদেশের সংবিধান, ৫ম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২০, পৃ-১৫২) 
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শ্বেতাঙ্গরা মনে করে কৃষ্ণ বা কালো মানে ময়লা, অশুচি, নোংরা, অপরাধী । কৃষ্ঠাঙ্গরা নিকৃষ্ট ও সমাজের 
উচ্ছিষ্টজন। সমাজ সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদান যেমন কম, তেমনি দৈহিক ও জৈবিক দিক থেকে 
অনুন্নত । আর শ্বেতাঙ্গরাই দৈহিক ও জৈবিক দিক থেকে উন্নত, উৎকৃষ্ট ও সমাজের বিশিষ্টজন । সমাজ, 
সভ্যতার বিকাশে উৎকৃষ্টদের অবদানই বেশি । 

বর্ণবাদীদের এমন ধারণা ও প্রেরণা মোটেই সঠিক নয় । শুধু বর্ণের পার্থক্যের কারণে কোনো মানুষ উচু বা নীচু, 
উন্নত, অনুন্নত, উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, মেধাবী বা মেধাহীন এমন হতে পারে না। বর্ণবৈষম্যবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আলোকে যেমন প্রমাণিত নয়; তেমনি যুক্তির মানদন্ডেও টেকে না। মানুষের সৃষ্টির উপাদান, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, দেহ 
ও অঙ্গসৌষ্ঠব এক হওয়া সত্ত্বেও বর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ্‌ তায়ালার সৃষ্টিতে বৈচিত্র বিরাজমান । মানুষও আল্লাহ্‌ 
তায়ালার সৃষ্টির অন্যতম । 


SUSU) GIS uu. bl 
“করুণাময় আল্লাহ্‌... সৃষ্টি করেছেন মানুষ ।” (আল-কুরআন, সুরা আর্‌ রাহ্‌মান, পারা: ২৭, আয়াত: ১ ও ৩) 
তাই মানুষের মধ্যেও মৌলিক এক্য ও সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও গাত্রবর্ণ, মাথার আকৃতি, চুলের রঙ, নাক, চোখ, 
ঠোট, কান, চুল, লোমকুপ, উচ্চতা, মুখাবয়ব, শরীরের গঠন প্রভৃতিতে স্বাভাবিকভাবে পার্থক্য থাকবেই । এ 
পার্থক্য কোনোভাবেই মৌলিক নয়; একান্তই বাহ্যিক ৷ পৃথিবীর সকল মানুষের স্রষ্টা এক আল্লাহ্‌। সকলেই এক 
আদমের সন্তান। আল্লাহ্‌ তায়ালার ঘোষণা- 
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“হে মানবসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো; যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি আদম) হতে 
সৃষ্টি করেছেন ।” (আল কুরআন, সূরা আন্‌ নিসা, পারা:৪, আয়াত: ১) 
সকলের দেহে একই পিতামাতার রক্ত প্রবাহমান । তাই কালোর রক্ত লাল, আবার সাদার রক্তও লাল । একই 
উত্স থেকে মানুষের সৃষ্টি হলেও ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব, আবহাওয়া, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক উপাদানের 
প্রভাব, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, যৌনসম্পর্ক, জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন 
জাতি, গোষ্ঠি ও বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে । 
মৌলিক অভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে শুধু বাহ্যিক বৈচিত্রকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে প্রভেদ সৃষ্টি করার অধিকার 
কারোরই থাকতে পারে না। বর্ণের ভিত্তিতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, বিশিষ্ট ও উচ্ছিষ্ট নির্ণয় করা, বর্ণ নিয়ে গৌরব 
করা, বর্ণ ধারকদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদের সৃষ্টি করা, এক বর্ণের লোকদের পক্ষে অন্য বর্ণের লোকদের 
বিরুদ্ধে শত্রুতা করা, তাদেরকে অবজ্ঞা করা, ঘৃণা করা, হিংসা-বিদ্বেষ করা, সাদা-কালোর বিবাদ করা শুধু 
অসভ্যতা নয়; চরম অমানুষিকতাও বটে । 
বর্ণভেদের কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বর্ণবৈষম্য মানবতা বিরোধী একটি প্রপঞ্চ । 
কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর এই মানবতা বিরোধী অপরাধ তথা বর্ণবাদী নির্যাতন আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, 
রোডেশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে সুপরিকল্পিতভাবে। বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য প্রদর্শন করে আসছে 
বর্ণবাদীরা । বর্ণবাদীদের বীভত্স এ চেহারা নতুন নয়। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে তা আরও প্রকট হয়ে 
ওঠেছে। তার নগ্ন দৃষ্টান্ত শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লুয়েডের হত্যাকাণ্ড। বর্ণবাদীদের রঙের তামাশা দেখে 
দেখে হতাশ পৃথিবী । 
পনেরো শতকের শেষ থেকে এই একুশ শতক পর্যন্ত বর্ণবাদের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করা লাখ লাখ হতভাগ্য 
মানুষের মধ্যে জর্জ ফ্লুয়েড একজন । যার খুন হওয়ার দৃশ্য দেখে পৃথিবী স্তম্ভিত । 
২৫ মে ২০২০খ্ি.। আমেরিকার মিনেসোটার মিনিয়াপোলিস শহরে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা কৃষ্ণাঙ্গ 
নাগরিক নিরস্ত্রক জর্জ ফ্লুয়েডের ঘাড় হাটু দিয়ে ৯ মিনিট চেপে ধরলে নিমর্মভাবে নিহত হন তিনি । এ সময় 
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বাচার জন্যে ফ্লয়েড বারবার আকুতি করেন । “আমি শ্বাস নিতে পারছিনা । আমি মারা যাচ্ছি” ফ্লুয়েডের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, তিনি একটি দোকান থেকে ২০ ডলারের জাল নোট দিয়ে সিগারেট কিনেছেন । 
কালো মানুষের জীবনের মূল্য ২০ ডলারও নয় বলেই এ সময় তিনি মা, মা বলে জীবন ভিক্ষা চেয়েও 
শ্বেতাঙ্গদের কাছে সেদিন প্রাণে বাচতে পারেননি । (দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুন ২০২০, পৃ.৭) 

জর্জ ফ্লুয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদে আমেরিকাজুড়ে বিক্ষোভ হয়েছে৷ তার মৃত্যুর প্রতিবাদ রূপ নেয় বর্ণবাদ 
বিরোধী আন্দোলনে । বর্ণবাদের বিচার চেয়ে হাজার হাজার মানুষ গোটা আমেরিকা জুড়ে যে বিক্ষোভ করেছে, 
তাতে সাদা-কালো নির্বিশেষে মানুষ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্রোগান তুলেছে “ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার" । 
সাদা-কালোর লড়াই আমেরিকা ছাপিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও উষ্ণ নিশ্বাস ফেলেছে। বর্ণবাদের বিচার 
চেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে । জর্জ ফ্লুয়েড আজ দুনিয়ার কাছে রক্ত পিপাসুর 
বিচার চায়। কিন্তু তা পাওয়ার মতো পরিস্থিতি পশ্চিমা পৃথিবীর কোনো দিন ছিলো না, এখনো নেই। আর 
হয়তো হবেও না ভবিষ্যতে । সভ্যতার বড়াইকারী ও মঙ্গলচিন্তক(!)দের নিকট কালো মানুষের জীবনের 
কোনো মূল্যই নেই। 

মানবাধিকারের কথা বলতে বলতে যাদের মুখে ফেনা ওঠে; সেই আমেরিকায় বর্ণবাদী বৈষম্যের রাশ টানতে 
ডেমোক্র্যোট ও রিপাবলিকানরা একমত হতে পারেনি । এর মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই 
বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন না জানিয়ে উল্টো বিতর্কিত মন্তব্য করে তা উসকে CAN | 

বিশ শতকের আশির দশকের শুরুতে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম শহরেও বর্ণবাদবিরোধী শ্লোগান ওঠেছিলো। সেই 
শ্লোগানেও গলা মিলিয়ে ছিলেন সাদা-কালো নির্বিশেষে যুক্তরাজ্যের হাজার হাজার মানুষ । ব্যানার, প্র্যাকার্ডে 
ভরে ওঠেছিলো বার্মিংহাম, লন্ডন, ম্যানচেস্টারসহ বিভিন্ন শহরের রাস্তা। (দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জুলাই 
২০২০, পৃ. ৫, রজত কান্তি রায়, বর্ণবাদের শিকার থেকে আন্দোলনের নেতা ৷) 

সাদাদের দুনিয়ায় কালোরা বঞ্চনার শিকার হন প্রতিনিয়ত। বঞ্চনার শিকার মানুষগুলোর পক্ষে অনেক 
আন্দোলন হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালোরা হারিয়ে যায় । যুগে যুগে মানুষ বর্ণবাদের শিকার হয়েছে। 

বর্ণবাদীরা গায়ের রঙের বিবেচনায় নিজেদেরকে শ্রেয়তর প্রমাণের চেষ্টা করেন। অন্যদেরকে মনে করেন 
সমাজের উচ্ছিষ্ট । শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের বর্ণবাদী মনোভাবের কারণেই নানা অজুহাতে কৃষ্তাঙ্গদেরকে নির্বিচারে 
সমূলে ধ্বংস করেছে । নয়তো জেলখানায় আটক করেছে। তাদের ওপর চালিয়েছে পৈশাচিক নির্যাতন । এর 
ফলে বিভিন্ন দেশে কালোরা সাদাদের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্বের নানা প্রান্তে । 
সামাজিক যত মর্ধাদা সবই শ্বেতাঙ্গদের জন্যে বরাদ্দ । সাদাদের দুনিয়াতে কালো মাত্রই বর্ণবাদী বৈষম্যের 
শিকার । কালোরা হলেন কুলি, আর সাদা বলতেই “সাহেব বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সাদা ও কালোদের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রবেশ পথ নির্ধারিত ছিলো । সাদারা সর্বদা তাদের স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকে । তারা বারবার চেষ্টা 
করে যে গায়ের রঙ কালো মানেই সাদাদের গোলাম । সাদারা কালোদের চেয়ে শ্রেয়তর, ক্ষমতাসীন ও পূর্ণাঙ্গ 
মানুষ । 

মোহনদাস করমচাদ গান্ধী একজন বিলাত ফেরত ব্যরিষ্টার হয়েও গভীর বর্ণবাদী ছিলেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৪ 
সাল পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসা করেছেন । পাশাপাশি ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার কাজেও 
ব্যস্ত ছিলেন। তার চেষ্টা ছিলো এটা প্রমাণ করা যে ভারতীয়দের গায়ের রঙ কালো হলেও তারা আফ্রিকানদের 
চেয়ে শ্রেয়তর, ক্ষমতাসীন শ্বেতাঙ্গদের সমগোত্রীয় । গান্ধী সে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আইন পরিষদে এ 
বিষয়ে একটি চিঠি লিখেন । ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গ হিসেবে মর্যাদার দাবি তুলে ধরেন সেই চিঠিতে ৷ গান্ধী যে 
একজন গভীর বর্ণবাদী ছিলেন, তার স্বরূপটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে আমেরিকায় বর্ণবাদ বিরোধী 
‘ব্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের সূত্রে । (হাসান ফেরদৌস, আমাদের বর্ণবাদী মন (প্রবন্ধ), দৈনিক প্রথম 
আলো, ১০ জুলাই ২০২০, পৃ.৮) 
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ভারতীয়দের নিকট মহাত্মা হয়ে ওঠা গান্ধী নয়, চরিত্রগতভাবে অধিকাংশ ভারতীয় ও দক্ষিণ এশিয় মানুষের 
কাছে কালো মানুষ মাত্রই ব্রাত্য ৷ তারা কালোর প্রতি বিদ্ধপাত্মক মনোভাব পোষণ করেন । আশ্চার্ষের বিষয় 
হলো, ভারতীয় সমাজে বর্ণভেদ শুধু সাদাকালো বৈষম্যই নয়। এ সমাজে এক ধরণের বর্ণ বৈষম্য চালু আছে 
এটা রঙ এর পার্থক্য নয়, বরং জন্ম তথা বংশের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে । 

ভারতের হিন্দু সমাজে ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এ চতুবর্ণভেদ বিদ্যমান । আজকের ভারতে নিম্নবর্ণের 
মানুষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ । তাদেরকে সামাজিকভাবে অত্যন্ত হেয় চোখে দেখা হয় । এদেরকে মনে করা হয় 
সমাজের উচ্ছিষ্ট বা গহিত কিছু । সকল বর্ণের লোক একত্রে বসে খাওয়া শুধু অবৈধ নয়, নিম্ন বর্ণের কেউ কিছু 
স্পর্শ করলে সেটা অপবিত্র, অশুচি, অশুদ্ধও হয়ে যায়। ভারতে আজও বর্ণ প্রথার শিকার হচ্ছেন নিম্ন বর্ণের 
মানুষ । এ নিষ্ঠুরতার সাম্প্রতিক উদাহরণ যদি বলে, তা হলো- ২১ জুলাই ২০২০ তারিখ । দৈনিক প্রথম 
আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বর্ণবাদীদের নিষ্ঠুরতার একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়- উচু 
বর্ণের এক ব্যক্তির মোটর সাইকেল স্পর্শ করার কারণে নীচু বর্ণের এক ব্যক্তিকে মাটিতে ফেলে লাঠিসৌটা ও 
জুতা দিয়ে মারধর করেছে উন্মত্ত জনতা । সেই সঙ্গে RAT করে অপমানের ষোলো কলা পূর্ণ করা হয়েছে। 
'নীচু শ্রেণির লোকটি ভুলক্রমে উচু বর্ণের লোকটির মোটর সাইকেল স্পর্শ করেছিলেন। এর জের ধরে শুধু 
তাকে নয়, তার পরিবারের সদস্যদেরকেও মারধর করে ১৩ জনের একটি দল । (প্রথম আলো, পৃ.৭) এ হলো 
নিচু বর্ণের লোকের ওপর উঁচু বর্ণের লোকের নিষ্ঠুরতার সাম্প্রতিক উদাহরণ । 

কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের মনের ভিতরও সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে বর্ণবৈষম্যের বিষ । ভারতের 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে এমন একটি ইংরেজি বই যেখানে 
বর্ণবাদের ছাপ রয়েছে । বইটিতে 'ইউ' অক্ষরের ব্যবহার বোঝাতে লেখা হয়েছে আগলি' । সেই সঙ্গে ছাপা 
হয়েছে এক কৃষ্ণাঙ্গের ছবি। (দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ জুন, ২০২০, পৃ.) তেমনি ভাবে আমেরিকার পাঠ্য 
বইয়েও রয়েছে বর্ণবাদের ছোয়া । (দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ জুন, ২০২০, পৃ.৭) তারা কৃষ্ণাঙ্গদের কোনো 
যোগ্যতাকেও স্বীকার করে না। 

আমাদের সমাজও কালোদের প্রতি বিদ্রুপাত্বক মনোভাব পোষণ করে । শৈশব থেকেই আমাদের সবার কালো 
গাত্রবর্ণের প্রতি বিরূপ মনোভাব । কালোদের প্রতি আমাদের প্রচ্ছন অবজ্ঞা বা ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান । কারণ 
আমাদের মাথায় কালো মানেই অসুন্দর, নিচু, ময়লা ও অশুচি। কালো মেয়ের দুখের শেষ নেই এই সমাজে । 
এমনকি খোদ কালোদের মধ্যে সুন্দর মানে ভাবা হয় সাদা । গায়ের রঙ সাদা করার জন্যে আমাদের দেশের 
মানুষদের কী প্রাণান্ত চেষ্টা । শুধু মেয়েদের জন্যে নয়, ছেলেদের জন্যেও তাই ফেয়ার এ্যাণ্ড লাভী"র ব্যবস্থা 
রয়েছে। 

কালোদের প্রতি আমাদের ঘৃণার উৎস সমাজের শ্রেণিগত বিভক্তি । আমাদের মাথায় সুন্দর ও ক্ষমতাবান মানেই 
ফর্সা মানুষের ছবি । হলিউড , বলিউড থেকেই সে ছবিটা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমরা কেউ 
নিজেকে কালো ভাবতে প্রস্তুত নই । আমাদের সমাজে কালোরা অনেক সময় বিদ্রপের সম্মুখীন হন । আমাদের 
চার পাশে কালোরা দৈনন্দিন বৈষম্যের সম্মুখীন হলেও আমাদের বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ নেই । 
এর পেছনে শৈশব থেকে গড়ে ওঠে কালোবিদ্বেষী একটি কারণ । (প্রাপ্তক্) 

এই এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই জাতিসংঘ মানুষের মাঝে বৈষম্য দূর করার জন্যে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ৩০ 
দফা সম্বলিত মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে । এ সনদের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী, 
Pal | (সোলাহউদ্দীন, মৌলিক মানবাধিকার মোওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ অনুদিত), ২য় সংস্করণ, 
সেপ্টেম্বর ২০০৭, ইফাবা, পৃ €) এছাড়াও Universal Declaration of Human Rights তথা 
মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায়, International Conversation on Economic, Social and 
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Cultural Rights তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, আবার 
International Convention of Civil and Political Rights WA পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার 
সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ ডে. মোঃ মশিউর রহামান, বিদায় হজ্বের ভাষণে মানবাধিকার, ইফাবা, এপ্রিল 
২০১৬, পৃ-১৪৮) বহু চুক্তি, আইন, অধিকার রক্ষার আন্দোলন হয়েছে । যেগুলো দ্বারা বর্ণবৈষম্যকে বেআইনি 
ঘোষণা করা হয়েছে এবং বর্ণবিদ্বেষ উসকানি দেওয়া একটি অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
কালোরা হারিয়ে যায়। সাদাদের দুনিয়াতে কালোরা বঞ্চনার শিকার হন প্রতিনিয়ত । 

ইসলাম সাম্যের ধর্ম। এ ধর্মে সবধরণের বর্ণবাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । ইসলামি দুনিয়াতে 
মুসলমানদের মধ্যে তত্ত্গতভাবে বর্ণবৈষম্যের কোনো স্থান নেই । মানবধর্ম ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ এক 
আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও আদি মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামের সন্তান । ইরশাদ হচ্ছে- 
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“হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ (আদম) ও এক নারী হোওয়া) থেকে সৃষ্টি করেছি।” (আল 
কুরআন, সুরা আল হুজরাত, পারা: ২৬, আয়াত: ১৩) 
মানুষ বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত থাকলেও তাদের উৎসমূল অভিন্ন । রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে পবিত্র 
কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াত সমগ্র মানবজাতিকে এক সমতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে । যেহেতু সব মানুষের 
শরীরে অভিন্ন পিতামাতা আদম-হাওয়ার রক্ত প্রবাহমান, সেহেতু সকল মুমিনের মাঝে ভ্রাতৃত্বের মজবুত 
সম্পর্ক স্থাপন করেছে ইসলাম । ইরশাদ হচ্ছে- 
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“মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই” (আল কুরআন, সূরা আল হুজরাত, পারা: ২৬, আয়াত: ১০) 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে- 
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই ।” (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত) 
মানুষের মাঝে সাদা-কালোর বর্ণভেদ, জাতিগত ভিন্নতা মানুষের পরিচয় নির্দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন কিন্তু 
বর্ণের পার্থক্য নিতান্তই বাহ্যিক। মৌলিক নয়। মানুষের মধ্যে বাহ্যিক এই পার্থক্যকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় 
চূর্ণ-বিচ্র্ণ করে একাকার করে দিয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে_ 
GED OGY أَلْسِنَتِكُمْ وَالوَانِكُمْ إِنّ في ذَلِكَ‎ ১৬৯৩ ০2) ৩০০৭ ৬৬ وَمِنْ آيَاتِهِ‎ 
“আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে নভোমগ্ডল ও ভূমগ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের 
পার্থক্যও | নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে ।” (আল কুরআন, সুরা আর্রূম, পারা: ২১, 
আয়াত:২২) 
উপাদান, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, দেহ ও অঙ্গ সৌষ্ঠৰ এক হওয়া সত্তেও সকল মানুষের বর্ণ এতবেশি ভিন্ন যে, জাতিতে 
জাতিতে তো দূরের কথা, একই পিতামাতার দুই সন্তানের বর্ণও এক রকম নয়। এটি আল্লাহ্‌ তায়ালার সৃষ্টি 
নৈপৃণ্যতার একটি দৃষ্টান্ত। একই সৃষ্টার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য বিরাজমান । এ ধারাবাহিকতায় মানুষের মধ্যে মৌলিক 
এক্য ও সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য দিক দিয়ে বিরোধ ও পার্থক্য বিদ্যমান । ইসলাম এই রূঢ় বাস্তবতাকে 
অকপটে স্বীকার করেও বলেছে, এই পার্থক্য যত দিক দিয়েই হোক না কেন, তা একান্তই বাহ্যিক, মৌলিক 
কোনো পার্থক্য নয়। সুতরাং মৌলিক অভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে বাহ্যিক রঙের তামাশা দেখা ও উত্তম-অধমের 


> S 









মাপকাঠি নিরুপন করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। বর্ণের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব নিরপনের কোনো 
মাপকাঠি ইসলামে নেই, একমাত্র তাকওয়া ছাড়া | 


- ১৫014401০5৪ 25241 ৩| 

“নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে সবচেয়ে মুত্তাকি।” (আল কুরআন, 
সুরা আল হুজরাত, পারা: ২৬, আয়াত: ১৩) 

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন, তখন আরব সমাজে 
বর্ণবৈষম্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বৈষম্যসহ সকল ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে চরম বৈষম্য 
প্রদর্শন করা হতো । অবস্থান, জন্মস্থান, বংশ, ভাষা ও বর্ণ তথা রঙের ভিন্নতার কারণে বৈষম্যের শিকার হতো 
সমাজের নীরহ মানুষগুলো । এহেন সময়ে বর্ণবাদীদের অমানবিক আচরণ, নির্যাতন, বর্ণবাদ ও বৈষম্যবাদের 
কলংক মানবেতিহাস থেকে মুছে দিতে সক্ষম হয়েছেন অখণ্ড মানবতার মুক্তির দিশারি নবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তিনি সকল মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা 
করলেন 


ا أيهَا التاس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عرنى 


gio I Ri ولا لامر على أسوّد ولا لاسود على‎ 
“হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক এক, আর নিশ্চয় তোমাদের পিতৃত্বও একই । সাবধান! 
অনারবের ওপর আরবের কিংবা আরবে ওপর অনারবের, কৃষ্ণঠাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের, কিংবা শ্বেতাঙ্গের ওপর 
কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য নেই তাকওয়া ব্যতিত ৷” (আল্লামা শিবলি নুমানি, সিরাতুন নবি, খণ্ড-২, 
পৃ. ৪৪৯) 
বর্ণবাদীদের কানে ও মনে তার এ ঘোষণা পৌছে দিলেন সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম ৷ তিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও 
জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্মান, মর্ধাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্ণপ্রথা ও বৈষম্যতার বিরুদ্ধে 
এবং সমান অধিকার, সম্মানের অধিকার ও মানবাধিকারের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলে সমাজ থেকে সাদা- 
কালোর বৈষম্যের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছেন। বিশ্বমানবতা তার এ কথার সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছেন, তেমনি 
তার এ বাণীর মর্মানুযায়ী মানবতার ও মানবিকতার জন্যে, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেছেন। তার 
সাম্যনীতির উদ্যোগটি বিশ্বমানবতাকে মানবদরদী, বর্ণবাদ বিরোধী হয়ে ওঠতে সদা অনুপ্রাণিত করেছে। বিশ্ব 
ইতিহাস তাকে সম্মানিত করেছে । গোটা মানবজাতিকে বর্ণবাদ থেকে বের করে আনতে তার কথা, কাজ, 
কৌশল, কর্মসূচি ও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো আজ বর্ণবাদী সংঘাত নিরসনে সবার নিকট অনুসরণীয় অধ্যায় । 
দুনিয়া জোড়া মানুষগ্ডলোর অনেকেই সম্পূর্ণ নির্মোহ এবং পক্ষপাতমুক্ত মন্তব্য করেছেন । সমাজ পরিবর্তন ও 
উন্নয়নের ইতিহাস পড়তে নেমে তারা জেনেছেন যে, ইসলামে বর্ণ বৈষম্যবাদের কোনো স্থান নেই । তারা 
জানতে পেরেছে যে, প্রায় ১৫শত বছর পূর্বে ইসলাম বিশ্ব থেকে বর্ণবাদ উৎখাতের আহ্বান করেছে । আজ 
বিশ্বজুড়েই ইসলামের সেই আহ্বান স্বরূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে । ইসলামের সুরে বলতে বাধ্য হচ্ছে- বর্ণ নিয়ে 
গৌরব করা, বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ ধারকদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদের সৃষ্টি করার, এক বর্ণের লোকদের পক্ষে 


অন্য বর্ণের লোকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করা, তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চরম অমানুষিকতা 
ছাড়া আর কিছুই নয় ৷” 

তথ্যঝণঃ 

১. কুরআনুল করিম 


২. আবু দাউদ শরিফ ৪ সুলাইমান ইবন আশ আস আস্সিজিস্তানি 


A. 


$১১৯৪ 





সিরাতুন নবি £ আল্লামা শিবলি নোমানী 

মৌলিক মানবাধিকার ৪ সালাহ উদ্দিন 

বাংলাদেশের সংবিধান ৪ আরিফ খান 

বিদায় হজ্বের ভাষণে মানবাধিকার £ ড. মোঃ মশিউর রহমান 

বাঙালা উচ্চারণ অভিধান ৪ নরেণ বিশ্বাস 

আল মানার (আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান) ৪ আবু তাহের মেসবাহ 
দৈনিক প্রথম আলো 


Poe SD? oe 


লেখক ঃ 

প্রভাষক, শিকলবাহা অহিদিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা, কালারপোল, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম । 
খতিব, রেলওয়ে ডিজেল কলোনী জামে মসজিদ, খুলশি, চট্টগ্রাম । 
এমফিল.গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | 


মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্রাসা (দাখিল) 


গামরীতলা, নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম | 
আওলাদে রাসুল, اس سي ور‎ আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 


2555 সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী স্বল্প 
নার্সারী থেকে দাখিল ৯ম পর্যন্ত (শিক্ষাবর্ষ ২০২১-এর ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু ১লা ডিসেম্বর) 


বৈশিষ্ট্যাবলী ও সুবিধাসমূহ ঃ 
১. ইবতেদায়ী সমাপনী ও জেডিসি পরিক্ষায় শতভাগ পাশ । 
২. ইবতেদায়ী সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরিক্ষার জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা | 
. অভিজ্ঞ বারী শিক্ষক দ্বারা বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা | 
. ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলা, ইংলিশ এর পাশাপাশি আরবি, উর্দু ও ফারসী ভাষা শিক্ষা । 
. বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার ও আরবি ব্যাকরণ (নাহু ও চরফ) এর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ । 
. বাংলা, আরবি ও ইংলিশ গ্রামারের উপর নিয়মিত মাসিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা i 
. ক্লাসের পাঠ ক্লাসেই সম্পন্ন । গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। 
. নিয়মিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ক্লাস টেস্ট | 
. অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক মন্ডলী এবং দক্ষ ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত। 
১০.নৈতিক চরিত্র গঠনের উন্নত প্রশিক্ষণ । 
১১. বাৎসরিক ক্রীড়া ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা। 
সন্তান আপনাদের কিন্তু তাদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের । 
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ৫ ০১৮১৬-০৮৭৪০৩, ০১৮৭৭-৭২৫২৮২ 


বিঃ দ্রঃ- মাদ্রাসায় মিছকিন ফান্ড না থাকায় যাকাত-ফিতরা ইত্যাদি নেয়া হয় না, যারা এককালীন অনুদান 
দেয়ার জন্য আগ্রহী তারা দরবারে টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক রশিদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। 












আজকের সমাজে পরনিন্দা করা মানুষের একটি নিত্যকর্মে পরিনত হয়েছে। সর্বক্ষন আমরা অন্যের 
সমালোচনা করতে পছন্দ করি। 

ইসলামি শরীয়তে এই কাজটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং গহিত। পবিত্র কুরআনে একে মৃত ভাইয়ের মাংস 
ভক্ষনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। (সুরা হুজরাত-১২) 

এছাড়াও পরনিন্দা আমাদের অন্তরকে কলুষিত করে । এভাবে এক পর্যায়ে বান্দার সাথে প্রভুর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায় । যার ফলে যেকোন খারাপ কাজে নফ্স আমাদের বাধা প্রদান করেনা । 

নিজের নফসকে কলুষিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পরনিন্দা থেকে বাচা জরুরী । এর পরেও আমরা নিজেদের 
WTS, অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে পরনিন্দা চর্চা থেকে মুক্ত হতে পারছিনা । আলোচ্য প্রবন্ধে তাই 
এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। 

পরনিন্দা কীঃ 


পরনিন্দাকে আরবীতে বলা হয় £: (গীবত) । কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা । সেটা হতে 
পারে সরাসরি বা ইশারা ইঙ্গিতে । 

হাদিসে এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি 
জান গীবত কী? তারা বললেন, আল্লাহ্‌ ও তার রাসুল অধিক অবহিত । তখন তিনি বলেন, তোমার কোন ভাই 
সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে । সেহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬২৬৫, সুনান আবি দাউদ, হাদিস নং- ৪৮৭৪) 
আল্লাহ্‌ তায়ালার সতর্কবাণী: 

পরনিন্দা বা গীবতের মত গহিত কাজ থেকে দূরে থাকতে আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র কুরআনে বান্দাদের বারবার 
সতর্ক করেছেন । আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করোনা ।” (সূরা হজরাত-১২) 
শুধু তাই নয়, যারা নিন্দা করে, তাদেরকে পবিব্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা ভ€সনা করেছেন । তিনি বলেন, 
“দূর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে ।” (সুরা হুমাযা-১) 

এছাড়া কারও অনুপস্থিতিতে আমরা যা বলে থাকি তা যদি সত্যেও হয়, তাহলেও তা গীবত হবে । আর যদি 
অনুমানের ভিত্তিতে বলা হয়, এবং তার মধ্যে বাস্তবিকভাবে তা না থাকে, তাহলে যিনি বলছেন তিনি 
মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হবেন । (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-৬২৬৫) 

যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার উপর অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলা যাবে না। 

ইরশাদ হচ্ছে, “যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হইয়ো না । (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৬) 
জান্নাতের নিশ্চয়তা: 

পরনিন্দা পরিত্যাগে রয়েছে জান্নাতের নিশ্চয়তা । 

হযরত সাহাল বিন সাদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেন, যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবতী (লজ্জাস্থান) সমূহে নিশ্চয়তা 
দিবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব । (সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৬৪৭৯) 
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গীবতের মধ্যে ক্ষতি বৈ কোন উপকারিতা নেই । মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ এবং দুরত্ব সৃষ্টির প্রধান উৎস 
হলো পরনিন্দা বা গীবত । এ জন্য হাদিস শরীফে সবসময় উপকারী কথা বলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। 
ইরশাদ হচ্ছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ 
থাকে । (সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৬০১৮, ৩৩৩১) 

একজন প্রকৃত মুসলিম মাত্রই অপর মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত, AF ও সম্ভ্রম রক্ষা করবে। তাদের জন্য 
কিয়ামতের দিনের মত কঠিন মুহুর্তেও সুসংবাদ রয়েছে। 

হাদিসে এসেছে, হযরত আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তায়ালা 
জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন । 

উছুলে ছাবয়ার আলোকে পরনিন্দা পরিত্যাগ : 


উচছছুলে ছাবয়ার অন্যতম দর্শন হলো | ৮ ৮১3 অর্থাৎ যা না হলে চলে এমন কথাবার্তা থেকে নিজেকে 
বিরত রাখা । এককথায় পরনিন্দা পরিহার করে নিজের নফসকে কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করায় হলো ফানা আনিল 
QP eat | 
আর একজন মুমিনের সফলতার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে পরনিন্দা পরিত্যাগ ৷ ইরশাদ হচ্ছে- 
, ৮৮০৯৫5৮৩০১৯ 95509 . هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ‎ 08501735281 ০৬153 
অর্থাৎ: নিশ্চয়ই এসব ঈমানদার সফলকাম । যারা তাদের নামায বিনয় ও খোদাভীতি নিয়ে আদায় করে এবং 
অযথা কাজ হতে বিরত থাকে ।” (সূরা মুমিনুন-১-৩) 
পরনিন্দা নিঃসন্দেহে একটি অযথা কাজ । এটি ক্ষতি বৈ কোন উপকার আসেনা । তাই আমাদের জীবনে উছুলে 
ছাবয়ার দর্শন বাস্তবায়ন করতে হলে সর্বপ্রথম পরনিন্দা পরিত্যাগ করতে হবে। 
সামাজিক বিপর্যয়ে পরনিন্দার প্রভাব: 
একটি জনগোষ্ঠি যখন একসাথে বসবাস শুরু করে কোন একটি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে তখন তাকে সমাজ 
বলে। কিন্তু নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপ যখন সেখানে অনুপ্রবেশ করে তখন তা আর সমাজ থাকে না 
তন্মধ্যে পরনিন্দা অন্যতম । আজ সমাজের মানুষের চায়ের আড্ডায়, পুকুর পাড়ে, গোলটেবিল বৈঠক সর্বত্র 
শুধু পরনিন্দার চর্চা পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত আত্ম সমালোচনা করতে কাউকে দেখা যায়না । 
আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে উপলব্ধি করতে পারি যে, সমাজে সৃষ্টি সকল সমস্যার মূল হলো পরনিন্দা | 
অতএব, পরনিন্দা সর্বদা পরিত্যাজ্যা ৷ দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে দূর্বিসহ করতে এই আমলটি যথেষ্ট । 
কুরআন-সুন্নাহ তো বটেই, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি অত্যন্ত নিম্নমানের একটি কাজ । মুমিন মাত্রই এ 
ধরণের গহিত কাজ থেকে বিরত থাকবে । যুগে যুগে নবী-রাসূল ও আউলিয়াগণ এই বার্তা দিয়ে গেছেন যে, 
পরের নয় বরং নিজের সমালোচনাতেই মুক্তি। পরম করুণাময়ের নিকট ফরিয়াদ, আমরা যেন উনার নেয়ামত 
প্রাপ্তদের দেখানো পথেই চলতে পারি । আমিন । 
লেখক : 
শিক্ষার্থী, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর । 
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আসহাবে সুফ্ফাহ সুফিতত্বের উৎস ও বাইয়াতের গুরুত্ব 


ZED কাজী মোহাম্মদ কামরুল আহছান 





মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন মানুষ ও জ্বীন জাতিকে তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহপাক 
এরশাদ করেন: ১১১০ ১) ০১১; 524 এ 53 (সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬) । 


এ আয়াতে আল্লাহ্র ইবাদত এর মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহ্র মারেফাত অর্জন করা। এ মারেফাত অর্জনের জন্য 
অন্তরের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর্জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন । এরূপ শরীয়ত ও তরিকত 
চর্চার মাধ্যমে এঁশী সত্ত্বার উপলব্ধি করাই হলো মারেফাতের আসল স্বরূপ তথা সূফীবাদ এর মূলকথা । বান্দার 
ইবাদত তখনই উপকারে আসবে যখন তার কৃলব সর্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তি হতে পাক পবিত্র ও স্বচ্ছ করতে পারবে । 
একজন প্রকৃত সুফীর (তাসাউফপন্থি) জীবনে শরীয়ত তরিকত ও মারেফাত সমানভাবে বিকশিত হয়। প্রকৃত 
সুফী মুসলমানই প্রকৃত মুমিন কামিল ওলীরপে খ্যাত । ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি তাই বলেছেন_ 
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অর্থাৎ “যে লোক শুধু ফিকহ মানে ও পালন করে, অথচ তাসাউফ অবলম্বন করেনা, সে ব্যক্তি ফাসিক। 
পক্ষান্তরে যে শুধু তাসাউফ মানে, ফিকহ বা শরীয়ত মানেনা সে জিন্দিক। কিন্তু যে দুটোকেই মেনে চলে সেই 
প্রকৃত মু'মিন ।” (মিরকাতুল মাফাতীহ, কিতাবুল ইলম দ্রষ্টব্য) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবী এমন ছিলেন যাদের জন্য 
মসজিদে নববীর বারান্দায় একটি নির্দিষ্ট ছ্বান বরাদ্দ ছিল। তারা দিনরাত তথায় আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে 
মশগুল থাকতেন । যারা ইসলামের ইতিহাসে “আসহাবে সুফ্ফাহ" হিসেবে খ্যাত। মুলত তারাই সুফীবাদের মূল 
উৎস হিসেবে পরিগণিত । পরবর্তীতে তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে- যুগে যুগে আউলিয়ায়ে কেরাম সাফায়ে 
নফসের মাধ্যমে সবকিছুকে নগন্য মনে করে তরিকৃতের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে নিজেদেরকে ইনসানে 
কামেলে পরিণত করেন। 
প্রকৃত মাশায়েখে কেরাম এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বের পথহারা মানুষ সঠিক পথের দিশা 
পেতে সক্ষম হন। এভাবেই কিয়ামত অবধি এ ধারা প্রচলিত থাকবে । 
বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম তাসাউফ এর ব্যাখ্যায় অনেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারো কারো মতে, Wey 
শব্দটি আরবি “সাফ, থেকে গঠিত। এর অর্থ কাতার বা সারি। যেহেতু সুফীরা প্রথম সারির মানুষ, তাই 
তাদেরকে সূফী বলা হয়। মোল্লা জামী (রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) ও তার অনুসারী “সাফা' (৮১৮০) থেকে 
গঠিত বলে ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, সূফীরা পুত:পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয় বলেই তাদেরকে এ নামে 
আখ্যায়িত করা হয়। আবার কারো কারো মতে FR’ (a pra) থেকে শব্দটি উৎপন্ন । এর অর্থ পশম । সুফী 
অর্থ- পশমী পোশাক পরিধানকারী। যেহেতু তারা সহজ সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করেন। তাই 
তাদেরকে সূফী বলা হয়। আর কারো মতে, 'আসহাবৃস্‌ সুফ্ফাহ' হতে “সুফী” শব্দটির উৎপত্তি। এদের 
পরিচয়ে বুখারী শরীফের হাশিয়াতে উল্লেখ আছে- 


LEDGES LG LG AE BM AS MILT مَسْحِدِ‎ (S CSS AES هی‎ 
অর্থ- “সুফ্ফাহ' হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নববীর বারান্দার একটি স্থান 
যেখানে দরিদ্র সাহাবারা অবস্থান করতেন। 








ea oi 
e: agi 


মোটকথায় প্রতিটি নামকরণে তরিকতের অনেক সুক্ষ অর্থ বিদ্যমান। হযরত দাতা গঞ্জে বখুশ লাহোরী (রহ:) 
বলেন- “আউলিয়ায়ে কামেলীন ও মুহাক্কিক আরেফদের নামই হচ্ছে সূফী |” 


আসহাবে সুফ্ফাহ্র সদস্যরা মসজিদে নববীতে সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন । মূলত সাহাবায়ে কেরাম 
রাসূলুল্লাহর খেদমত ও সংস্পর্শ লাভে ধন্য হয়ে যে উচ্চ মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাযকিয়ায়ে 
নফ্স (নফসের পবিত্রতা) এর সর্বোচ্চ মক্বামে পৌছে ছিলেন এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে_ 

. الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ‎ gts St 
অর্থ: “তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন ।” (সূরা জুমা, আয়াত:২) 


হুযুরের কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদানের প্রভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন হযরাত সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই 
পুত:পবিত্র কর্ম ও চরিত্রে গুণা্বিত হয়ে মানবীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণ তায় উচ্চ স্তরে সমাসীন হয়েছেন । আসহাবে 
সুফ্ফাহ্‌ ছিলেন উক্ত গুণাবলিতে ভরপুর ৷ তারা সুফীতত্তের মৌলিক গুণাবলিতে প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 
আসহাবে সুফ্ফাহর পথ ধরেই তাবেয়ী তবে তাবেয়ী ও তৎপরবর্তী সময়ে সুফীতত্তের ক্রমবিকাশ হয়। 
বুখারী শরীফের ২য় খন্ডে একটি দীর্ঘ হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আসহাবে সুফ্ফাহর 
পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন: 
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অর্থাৎ: “আহলে সুফ্ফাহ্‌ হলেন ইসলামের মেহমান, যাদের কোন পরিবার-মাল-সম্পদ কিছুই ছিলনা । সবকিছু 
ত্যাগ করে তারা মসজিদে নববীতে ইবাদত রিয়াতে লিপ্ত থাকতেন । কোন সদ্কাহ আসলে নবীজী তাদের 
কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কোন হাদিয়া আসলে নবীজী তাদেরকে ডেকে পাঠাতেন” | বেখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ৯৫৫) 


হযরত আবু হুরায়রা রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনানুসারে আসহাবে সুফ্ফাহর সংখ্যা সত্তর জনেরও অধিক 
ছিল । “বীরে মাউনার' ঘটনায় শহীদ হওয়া সত্তর জন সাহাবার অধিকাংশই আসহাবে সুফফার সদস্য ছিলেন। 
আল্লাহ্‌ তায়ালা আসহাবে সুফ্ফাহর প্রশংসা করে নবীজীকে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান করার নির্দেশ দিয়ে 


এরশাদ করেছেন: . 45৯9 9343% 3৯219855915 535 oi agi d 
অর্থ- “এবং বিতাড়িত করবেননা তাদেরকে, যারা আপন রবকে ডাকে প্রাত:কালে ও সন্ধ্যায়, তার সন্তুষ্টি 
চায়।” সেরা আন্আম, আয়াত: ৫২) 


আরও এরশাদ করেছেন: 20219 9৯1৯ এ। EE kG Gi 250 e $3523 HDS 
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অর্থ- “এবং আল্লাহ্‌র ওই বান্দাগণ যারা ভূপৃষ্ঠে ধীর গতিতে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের 
সাথে কথা বলে, তখন বলে সালাম ।' (আল ফোরকান-৬৩) 

আসহাবে সুফ্ফাহর ফযিলত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন যে, 
একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি দেখলেন, তারা দরিদ্রতা ও 
মুজাহাদাহ সত্বেও আনন্দিত, সন্তুষ্ট । তিনি তখন এরশাদ করলেন: হে আহলে সুফ্ফাহ! তোমাদেরকে এবং 


em 
a 
$238 $ 
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আমার উম্মতের যারা তোমাদের গুণে গুণান্বিত হবে, তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, তোমরা ও তারা জান্নাতে 
আমার সাথী হবে ।” কোশফুল মাহজুব) 
আরেক হাদিসে এরশাদ AIR GLU Gye al Le CoS ages عَلَى‎ 92$ Wb Spa | 0৯1১০ ৮৮০ 85 


অর্থ: “যে লোক সূফীয়ায়ে কেরামের দোআ শুনতে পেয়ে আমীন বলবেনা, সে আল্লাহ্র কাছে গাফেল হিসেবে 
গন্য হবে।” 

হযরত দাতা গঞ্জে বখ্শ আলী হাজবীরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) “কাশফুল মাহজুব” গ্রন্থে ৩৭ জন আসহাবে 
সুফ্ফাহ্র পবিত্র নাম ও পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেছেন । 

সূফী তত্তের মূলত তরিকত ও মারেফাতের এ পথ অত্যন্ত সুক্ম ও পীর মুরশিদের আলো ব্যতীত এ পথ 
অন্ধকার । সম্মানিত ইমামগণের মতে, কোন ব্যক্তি যত বড় আলেম, যাহেদ ও কামেল হোকনা কেন, কোন 
আলেম আরেফকে নিজ মুরশিদ হিসেবে গ্রহণ করা তার জন্য অপরিহার্য । এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। 


মহান আল্লাহ্‌ এরশাদ করেন- £1:1 4201 1552)19 “আল্লাহ্‌র পথে ওসীলা তালাশ করো ।” সেরা মায়েদা-৩৫) 
আল্লাহ্র দিকে ওসীলা হচ্ছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । রাসূলের দিকে ওসীলা হলেন পীর-মাশায়েখ। 
রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: , 22530258545 ১5১ 00 ৩৬ 962 Ge 572 
“আল্লাহ্র অগনিত নেক বান্দাদের সাথে ভালোবাসা স্থাপন করো, কারণ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মু'মিনকে 
শাফাআতের মর্যাদা দান করা হবে ।” (সূত্র: বায়আত ও খিলাফতের বিধান, কৃত- ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) 
মাশায়েখের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যোগসূত্র স্থাপন করা 
বড়ো সৌভাগ্যের ব্যাপার । 

হুদায়বিয়াতে সাহাবায়ে কেরামের বাইয়াতে রিদ্ধওয়ানের তাৎপর্য সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে_ 


s ل سن‎ PM হা ভরা شال‎ m mL PM 
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অর্থ: “নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে বাইয়াত করছে, তারা মূলত আল্লাহ্র সাথেই বাইয়াত করছে। তাদের 
হাতের উপর রয়েছে আল্লাহ্র কুদরতী হাত ।” (সূরা ফাতাহ-১০) 

هذه الاية وان كان نزولها فى بيعة الرضوان الا انّ العبرة بعموم اللفظ فيشمل  তাফসীরে সাভী'তে বলা হয়েছে‏ 

مبايعة الامام على الطاعة والوفاء بالعهد ومبايعة الشيخ العارف على محبة اللّه ورسوله والتزام شروطه وادابه . 

অর্থ: “উক্ত আয়াতে বাইয়াতে রিদ্বওয়ান উলখ থাকলেও তার হুকুম আ'ম বা ব্যাপক । তা শাসক বা ইমামের 


আনুগত্য ও ওয়াদা পূরণ এবং শায়খে আরেফের নিকট আল্লাহ্‌ ও রাসুলের মুহাব্বত হাসেলের বাইয়াত 
দুটোকেই শামিল করে ।” [তাফসীরে সাভী) সূরা ফাতাহ-১০] 
আয়াতে এ ১৯354 শব্দটি বর্তমান ভবিষ্যত উভয় কাল এর অর্থজ্ঞাপক। সুতরাং এর মর্মার্থ হচ্ছে যারা আপনার হাত 


মোবারকে বাইয়াত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার ওয়ারিস হকানী ওলামা মাশায়েখে কেরামের পবিত্র 
হাতে বাইয়াত হবে- তারা যেন আপনার মাধ্যমে স্বয়ং RET আলামীনের কুদরতী হাতেই বাইয়াত হবে। 








প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত প্রকাশের দশম একাদশ ও দ্বাদশ বছর বাইয়াতে আকৃাবা 

সংঘটিত হয়। দশম বছর ছয়জন আনসার সাহাবা একাদশ বছর বারজন্য এবং পরের বছর তিয়ান্তর জন 

আনসার নবীজীর নুরানী হাতে বাইয়াত করেছিলেন । 

বুখারী শরীফে এ বাইয়াতের কথা এভাবে হয়েছে যে_ 
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অর্থ: হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি বদরী সাহাবী, এবং তিনি আক্বাবার সময়ে একজন 

নকীব ছিলেন, (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তখন তার চারপাশে 

একদল সাহাবা ছিলেন, তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বাইয়াত কর যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক 

করবেনা, চুরি করবেনা, যেনা করবেনা [শেষ পর্যন্ত] ৷ (বৃখারী শরীফ, পৃ: ৭) 

বুঝা গেল বাইয়াতে আকাবাতে শরীক আনসার সাহাবাদের মাধ্যমেই ইসলাম মক্কা থেকে মদীনায় প্রচারিত 


হয়েছিল। তাই বাইয়াতের মাধ্যমে মুরশিদের সোহবতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু 
আপন মুরশিদ হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর দু' বছর সোহবতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে 


বলেন: GN UG) QL Ug) আমি যদি দু'বছর না পেতাম, তাহলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতাম ৷” 
আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন_ 
پیررا بکزی ںکہ بے پیرایں سفر ٭» هست ي رأفت وخوف وخطر‎ 


ھرکہ اویے مرشدے درراہ شد + او زغولا ںگمرہ ودرجاه شد 

অর্থ: (এক) পীরের ওসীলা গ্রহণ করো । কেননা পীর ছাড়া তরিকতের পথ ভয়াবহ আপদ-বিপদ, ভয়-ভীতি ও 
সংকটে পরিপূর্ণ । 

(দুই) যে ব্যক্তি মুরশিদ ব্যতীত সুলুকের পথে থাকে সে যেন শয়তানের চক্রান্তে পথভ্রষ্ট ও কূপে পড়ে গেল । 
FROG ও বাইয়াত এ বিষয়গুলো ইসলামের নতুন কিছু নয়। বরং ইসলামের প্রারস্ত থেকেই এগুলোর প্রভাব 
বিদ্যমান । বর্তমানে ও বরহব্ সিলসিলাহভুক্ত হক্কানী পীর মাশায়েখ এর পবিব্র হাতে বাইয়াতের মাধ্যমে একজন 
মুসলমান তার নিজ জীবনকে আল্লাহ্‌ ও রাসূল এর সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। এ প্রেক্ষিতে 
গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর 
বেলায়তে মোত্লাকার সিলসিলার শরাফত আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভে ধন্য । এ সিলসিলা সহ সকল বরহকৃ 
সিলসিলার আরও ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটলে দুনিয়ায় শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে- এতে কোন সন্দেহ নেই। 


আল্লাহপাক আমাদের সকলকে বরহকৃ মাশায়েখে কেরামের অনুসরণ ও তাদের সানিধ্য নসীব করুন। আমিন । 


লেখক : 
উপাধ্যক্ষ 
হাটহাজারী , চট্টগ্রাম | 












সুফি" তত্ব ও পরিচয় : 

‘সুফি’ শব্দটি “আহলুস সাফ্ফা' থেকে উদ্ভৃত। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় তার 
একদল “সাহাবা' মসজিদে নববীর এক পার্শে তন্ময়তায় নিমগ্ন থাকতেন তারাই “আহলুস সাফ্ফা' নামে খ্যাত । 
কারো মতে, ‘সুফি’ শব্দটি আরবী ‘সুফ’ শব্দ হতে নির্গত । এর অর্থ ‘পশম’ সুতরাং ‘সুফি’ বলতে বুঝায় যিনি 
ইহজাগতিক আরাম-আয়েশ পরিত্যাগের প্রতীক হিসেবে পশমী পোষাক পরিধান করেন। 

আবার কারো মতে, ‘সুফি’ শব্দটি ‘সাফা’ শব্দ হতে উৎকলিত। এর অর্থ ‘পবিত্রতা’ । সুতরাং যিনি পবিত্র 
চরিত্রের অধিকারী তাকে ‘সুফি’ বলা হয় । 

'সুফিবাদ' হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার অকৃত্রিম প্রেম ও ধ্যান ভিত্তিক একটি প্রজ্ঞাময় চিন্তাধরা। সুফিবাদী চিন্তাধারা 
ইসলামের মৌল ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । সহজভাবে বলা যায় “সুফিবাদ” ইসলামের অবকাঠামোতে বিকশিত একটি 
প্রজ্ঞাময় চিন্তাধারা। এর উপকরণ কোরআন ও হাদীসেই বিধৃত। পরম সত্ত্বার জ্ঞান অর্জনে সুফিদের অনুশীলিত পথ 
ও পন্থায় কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এদের মধ্যে এক্য বা অভিন্নতা খুঁজে বের করা খুব কঠিনও নয় । জ্ঞান লাভে 
সকল সুফিই যে “কাশফ' তথা সত্ত্বার উপর গুরুত্বারোপ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

সুফিবাদের উৎপত্তিতে কোরআন-সুন্নাহ প্রভাব মতবাদ: 

কোরআন-সুননাহ্‌ প্রভাব মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, ইসলামের আধ্যাত্মিক বাতেনী ধ্যান- 
ধারণাই সুফিবাদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে । সুফিবাদের মূল সুর “আল্লাহ্‌ প্রেম' ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের 
প্রেমাম্পদ তার প্রেম লাভই মানব জীবনের পরম কাম্য ৷ প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ তবে অন্তরের TET 
প্রেমাম্পদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে । 

সুফিবাদের' উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও সুন্নাহর সমর্থন লক্ষ্যণীয়। সুফিরা 
তাদের ধ্যান-ধারণা ও ইবাদত-বন্দেগীতে কোরআন ও সুন্নাহ হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন । 

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে_ 

১. “নিশ্চিত বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও । তোমরা 
কি অনুধাবন করবেনা?” (সুরা আয-যারিয়াত: ২০, ২১) 

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা সমীচিন যে, পৃথিবীতেই শুধু নিদের্শনাবলীর প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং মানুষের 
ভেতরেও বহু নিদর্শনাবলী বিদ্যমান । যারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ্র পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের 
হৃদয়ে এবং পৃথিবীর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অবশ্যই যারা অনুসন্ধান করবে, তাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, যে 
নিদর্শনাবলীর কথা আল্লাহ্‌ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য কি? এর উত্তরে বলা 
যায় যে, নিদর্শনাবলীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দু'ধরনের হতে পারে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ । এ দু'য়ের মধ্যে কি কোন 
মিল আছে? অন্য কথায় মানুষের হদয়-জগত কি বাইরের বিশাল জগতের ক্ষুদ্র রূপ? এটি কি (মানুষের 
অন্তজগত) কোন ক্ষুদ্র জগত সদৃশ? উপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াত থেকে এ ধরণের চিন্তার উদ্রেক হওয়া 
স্বাভাবিক । তবে অবিশ্বাসীদের পক্ষে কোরআনের এ আয়াতসমুহের তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন। তারা এ 
সুত্র ধরে বিশ্বজগত ও ক্ষুদ্র জগতের পার্থক্য সম্পর্কে কমই অনুধাবন করতে সক্ষম । 
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২. “আর আমার বান্দারা যখন আমার নিকট জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বন্তত: আমি সন্নিকটেই রয়েছি। 
মান্য করা এবং আমায় প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে 
পারে ।” (সুরা আল-বাকারা-১৮৬) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি এমন প্রভূ যিনি তার বান্দাহর ডাকে সাড়া 
দেন। আল্লাহ্‌ এমন যে, তিনি বিশ্বাসীদের বন্ধ এবং তারা যখন তার নিকট দু'আ করে, তাকে আহ্বান করে, 
তখন তিনি বন্ধু ও প্রভু হিসেবে তাদের সে আহ্বানে সাড়া দেন। এটি কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব । 
প্রকৃতপক্ষে, কোরআনের এ আয়াতের তাৎপর্য বিশ্বাসীদের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা জাগায় । এর মর্মার্থ সুফি ও মরমী 
সাধকের হদয়কে নিঃসন্দেহে স্পর্শ করে। 

৩. “নক্ষত্রের শপথ, যখন অন্তমিত হয় । তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি । এবং প্রবৃত্তির 
তাড়নায় কথা বলেন না। কোরআন অহী যা প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষাদান করে এক শক্তিশালী ফিরিশতা, 
সহজাত শক্তি সম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল উর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর নিকটবর্তী হলেও ঝুলে গেল। 
তখন দু'ধনুকের ব্যবধান ছিল বা আরও কম। তখন আল্লাহ্‌ তার বান্দাহর প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবে, তা 
করলেন। রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা তিনি দেখেছেন। তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা তিনি 
দেখেছেন? (সুরা নাজম: ১-১২) 

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতার্থে নবী-রাসূলগণ তাদের অন্তরাত্মা দ্বারা 
আল্লাহ্র সান্ধ্য অর্জন করেন। যে আলোয় আমরা পৃথিবীর যাবতীয় বন্তনিশ্চয় দেখি, তা আল্লাহ্‌ থেকে প্রাপ্ত 
অর্থাৎ বস্তুগত এমন কি বেহেশতের সমস্ত আলো আল্লাহ্‌ থেকে প্রাপ্ত । 

পবিত্র কোরআনের মত হাদীসে রাসূল ও সুফিবাদের ভিত্তি রচনায় সহায়তা দান করেছে । যেমন, রাসূলে 
আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছে- “যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সেই ব্যক্তি আল্লাহকেও 
চিনেছে।” যে ব্যক্তির মধ্যে প্রেম নেই, সে বিশ্বাসী নয়।” অন্যত্রে তিনি আরো এরশাদ করেন_ “আল্লাহ নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইগি ওয়াসাল্লাম)কে বলেন, আমি গুপ্তধন ৷ আমি ব্যক্ত হতে চেয়েছি। কাজেই বিশ্ব জগত সৃষ্টি 
করলাম যাতে আমি ব্যক্ত হতে পারি ।” 

অতএব প্রমাণিত হলো, পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও হাদীস সমূহ ইসলামে সুফি 
ভাবধারার বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করে । 

সুফিবাদের মৌল বাণী : 

সুফিবাদ আল্লাহ্‌র প্রেমভিত্তিক একটি প্রজ্ঞাময় চিন্তাধারা । আল্লাহ্র সানিধ্য লাভই সুফিবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
জাগতিক সকল প্রকার লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য তৎপর । তাদের এ 
জীবন সাধনার পেছনে কতগুলো মৌলনীতি কার্ধকর । সুফিদের এসব মৌলনীতি বা বাণীগ্ুলো হলো:- কে) 
পবিত্রতা; খে) অনুতাপ; গে) আত্মসমর্পণ; (ঘ) নির্ভরশীলতা; (6) পরিত্যাগ; চে) আধ্যাত্মিক জ্ঞান; €ছ) 
ধৈর্য্য; জে) কৃতজ্ঞতা; ঝে) যিকির; (4৪) সংগীত; (ট) কাশফ; (ঠ) আল্লাহ্‌ প্রেম এবং (ডে) ফানা ও বাকা । 
পবিত্রতা : পবিত্রতা সুফি-সাধনার পূর্ব শর্ত । আর এটি হলো আত্মার পবিত্রতা । সুফিরা সর্বদাই স্বীয় আত্মার 
পবিত্রতা অর্জনে প্রয়াসী। কারণ পূ্ত:পবিত্র হৃদয়েই আল্লাহ্র নূর প্রতিবিশ্বিত হয়ে থাকে। তারা আত্মার 
পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্ত পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি হয়ে উঠে উদাসীন । 

অনুতাপ বা তাওবা : নিজের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এ ধরণের পাপ কাজ আর না করার দৃঢ় সংকল্পই 
হলো তাওবা । তাওবার ফলে পাপ মোচন হয় এবং হৃদয় হয় পূত:পবিত্র । সুফিরা বিশ্বাস করেন যে, 
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আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম সোপান হল পাপ বর্জিত AAT | এতেই আসে সাধনার স্বিরতা ও একাগ্রতা এবং 
আল্লাহ্র সানিধ্যতা লাভ হয় সহজতর | 

আত্মসমর্পণ বা তাসলীম : সুফি-সাধনার পথপরিক্রমার একটি অন্যতম শর্ত হল আত্মসমর্পণ । কারণ আল্লাহ্‌র 
প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ব্যতিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ অসম্ভব । আত্মসমর্থনের ফলে 'অহংবোধ' 
লোপ পায় এবং সাধনায় আসে একনিষ্টতা ও একাগ্রতা । 

নির্ভরশীলতা বা তাওয়াক্কুল : ইসলামের শুধু ‘বাতেনী’ দিক নয়, শরীয়ত’ ও তাওয়াক্ুুলের উপর অশেষ 
গুরুত্বারোপ করেছে। তাওয়াক্কুল মানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া । সুফিদের মতে- 
আল্লাহ্র উপর সর্বাবস্থায় নির্ভরশীল না হলে সাধনায় সফলতা অর্জন সম্ভব নয় | 

পরিত্যাগ বা রূহ বা নিয়্যাত : ইহ জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করা সুফিবাদের একটি অনন্য মর্মবাণী । 
কারণ পার্থিব আরাম-আয়েশ মনকে মাশুক তথা আল্লাহ হতে দূরে ঠেলে দেয়। ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয়, 
প্রত্যেক সুফিই পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি দিলে বীতস্পহ ৷ কারো কারো মতে এ পরিত্যাগ বা রহ বা 
নিয়্যাত দ্বিবিধ: বাহ্য ও আন্তর ৷ বাহ্য পরিত্যাগের মাধ্যমে সুফিগণ তাদের দৈহিক প্রয়োজন হ্রাস করেন- স্বল্প 
আহার, স্বল্প নিদ্রীতেই তারা সুখী । আর আন্তর পরিত্যাগের মাধ্যমে সুফিগণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বন্ত হতে আল্লাহকে 
পৃথক রাখেন। 

ইল্মে মারিফাত তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান : 

আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান লাভের জন্য ইসলামে দু'টো পথ বিদ্যমান। শরীয়ত ও মারিফত। বাহ্যিক আচার- 
অনুশীলনও রয়েছে, যেখানে বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ । কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা স্বত্তা সেখানে মুখ্য ভূমিকা 
পালন করে । এটিকে ইসলামে মারিফাত বলে বিবেচ্য ৷ সুফি সাধকগণ মারিফাত অনুশীলনে পরম স্বন্তার জ্ঞান 
লাভে প্রত্যাশী । 

ধৈর্য বা সবর: ধের্য বা সবর হল সুফি সাধনার অন্যতম শর্ত। আর তা হল বিপদে আপদে দুঃখ-কষ্টে মনের 
ভাবসাম্যতা রক্ষা করা । সুফি সাধনাই হল একটি দীর্ঘস্থায়ী ক্রমঅগ্রসরমান সাধনার নাম । দ্রুত সময়ে স্থির 
লক্ষ্যে পৌছান অসম্ভব । বহু পথ অতিক্রম করে সবরের অনুশীলনের মাধ্যমেই সুফিরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে 
পৌছতে সক্ষম হয়েছেন। 

কৃতজ্ঞতা বা শুকর : সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সুফি-সাধনার অতীব প্রয়োজনীয় শর্ত। 
সর্বময় সকল কিছুর ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ । যা কিছু ঘটছে তা মানুষের মঙ্গলের জন্যই ঘটছে । 
সুফিগণ জীবন সাধনের মাধ্যমে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকেন। তবে সকল মানুষকে সকল অবস্থায় 
আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য ও কর্তব্য । 

স্মরণ বা যিকর : কোন কিছু পুন: পুন: আবৃত্তির নাম হল যিকর । উচ্চস্বরে এবং নীরবে দু'ভাবে যিকর করা হয়ে 
নিজ স্বত্তায় বিস্ৃত হয়ে আল্লাহ্র আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য লাভ করা হল ধিকরের মূল উদ্দেশ্য । এর ফলে আল্লাহ্‌র 
ধ্যানে একাগ্রতা অর্জিত হয়। 


সঙ্গীত বা সামা : সঙ্গীত মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে জড়িত । সুফিবাদে যে সঙ্গীতের কথা উল্লেখ রয়েছে তা 
মানুষের দৈহিক অনুভূতি নয়, মানসিক অনুভূতির সাথে জড়িত । উল্লেখ্য যে, প্রতিটি সুফি-তরীকা সঙ্গীত বা 
‘সামা’ অনুমোদন করেনা । চিশতীয়া তরীকা “সামা” অনুমোদন করে । অন্যান্য তরীকার অন্তর্ভুক্ত সুফিরা “সামা' 
বা সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা তত বেশী অনুভব করেন না, যতটুকু চিশতীয়া তরীকার সুফিরা অনুভব করে 
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থাকেন। কোন কোন তরীকার সুফিরা সঙ্গীত একেবারেই পছন্দ করেন না। তারা যিকরের উপরই অত্যধিক 
গুরুত্বারোপ করে থাকেন। 
আল্লাহ্‌ প্রেম বা ইশ্‌কে এলাহী : আল্লাহ্‌ ভক্তি ও আল্লাহ্‌ প্রেমই সুফিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সুফিরা সর্বক্ষন 
আল্লাহ্‌র চিন্তায় তন্ময় থাকেন । আল্লাহ্র সানিধ্য লাভের জন্য তারা পাগল প্রায়। জাগতিক কোন কিছুই 
তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনা । 
ফানা ও বাক্বা : ‘ফানা’ ও “বাকী সুফি-সাধনার সর্বশেষ স্তর | “ফানা” বলতে তন্ময়তার মাধ্যমে আত্মসচেতনতা 
বিস্মিত হয়ে এশী চেতনায় উন্নীত হওয়াকে বুঝায় । এ স্তরে সুফি সাধকগণ জাগতিক কামনা-বাসনা পরিত্যাগ 
করে এঁশী সততায় প্রদীপ্ত হন এবং নিজেদেরকে সর্বোতভাবে সমাহিত করেন আল্লাহও ধ্যানে । এ “ফানা' স্তরের 
পরই সূচিত হয় ‘বাক্বা’। এ পর্যায়ে সাধক আল্লাহ্র চেতনায় স্থায়ীত্ব লাভ করেন । 
লেখক : 
অধ্যক্ষ 
মাদ্রাসা এ তৈয়বিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল 


চন্দ্ৰঘোনা , রাঙ্গুনিয়া । 


————— 
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ (কঃ) [১৮২৬-১৯০৬৷ 
১ম পুত্র ২য় পুত্র 
অল্প দিনে পরলোক গমন করেন শাহজাদায়ে গাউছুল আজম সৈয়দ ফয়জুল হক কেঃ) 


[১৮৬৫-১৯০২] 


১ম পুত্র 
শাহজাদা সৈয়দ মীর হাসান (কঃ) 
[১৮৯১-১৯০৬] ২য় পুত্ৰ 
আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 


সাজ্জাদানশীনে গাউছুল 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) [১৮৯৩-১৯৮২] 


শাহজাদা ডা. সৈয়দ দিদারুল হক শাহজাদা সৈয়দ সহিদুল হক 
মোস্তাজেম মোস্তাজেম 


২য় পুত্র | ৪র্থ পুত্র ৫ম পুত্র 
(তিন পুত্র) 


77 জিয়াউল হক শাহজাদা সৈয়দ মুনিরুল হক 
[১৯২৮-১৯৮৮] [১৯৩২-২০০৬] মোস্তাজেম 
(এক পুত্ৰ) পুত্ৰ 











মোরাকাবা (2581) শব্দটি আরবি.ইহা আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 44৮৬৭ এ (বাবে মুফায়ালাহ) এর মাছদার । 
যার আভিধানিক অর্থ হল কোন বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া, লক্ষ্য রাখা, পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি । 


পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার নাম বা কালাম কিম্বা কোন আয়াত মুখে উচ্চারণ করা ও তৎসঙ্গে অন্তরে 5৪ 
(তাফাকুর) বা গভীর ধ্যান পূর্বক উহার মর্ম অবগত হওয়ার আশায় বা উহার মর্মের ১৪৫ (জহুর) বা বিকাশ 
কিরূপে হতে পারে উহার নিগুট তন্ত্ানুসন্ধানে মনোনিবেশ করা, যেন ইহা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা অন্তরে 
স্থান না পায়। এমনকি উক্ত তত্ত্ানুসন্ধানে নিজ অস্তিত্বকে ভুলে বেখুদীর ভাব আনয়নের লক্ষ্যে এভাবে ধ্যান করা, 
যেন প্রত্যেক বন্তর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, এমনকি নিজ অস্তিত্বের প্রতিও খেয়াল থাকেনা । কেবলমাত্র খোদা 
তায়ালার অস্তিত্ব যেন অন্তরে থাকে, এরূপ কিছুক্ষণ ধ্যানে থাকলে যে আত্মবিস্থৃতি বা ফানার দরজা লাভ হয়, 
উহাকে ধ্যান বা মোরাকাবা বলে । 

মোরাকাবার দলীল 2 

মোরাকাবা সম্পর্কে কোরআন মাজীদে উল্লেখ রয়েছে । যেমন_ 

وكان الله على كل شيئ رقيبا (<) 

অর্থঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষণ করেন”। (ছুরা- আল আহযাব, আয়াত-৫২) 

উক্ত আয়াতে যে 15৪) শব্দ রয়েছে, সেই ৮৮৪) শব্দ থেকেই 481১৭ (মোরাকাবা) এসেছে। 

ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايت لاولى الاباب - (<) 

অর্থঃ “আসমান ও জমীনের সৃষ্টি এবং দিবা-রাত্রির পার্থক্যের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার 
মহা নিদর্শন” | (ছ্রা-আলে ইমরান আয়াত ১৯০) 

এই আয়াতে গভীর চিন্তা-ভাবনার জন্যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে । তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- দিবা-রাত্রির 
ব্যবধান । এই দিবা-রাত্রির ব্যবধানের মধ্যে গবেষক ও ধ্যান সাধনায় রত ব্যক্তিদের জন্যে রয়েছে সাধনার 
অনেক বিষয় । সংক্ষেপে কিঞ্চিত উল্লেখ করা হল,যেমন একটু আগে যেখানে দিনের আলো ছিল, গাছপালা, 
বাড়ি-ঘর সবকিছু দেখা গিয়েছিল, কিন্তু একটু পরে রাতের আধার সব ঢেকে দিল, কিছুই দেখা যাচ্ছেনা, এটা 
কি করে হল? কে রয়েছে এসব কর্ম-কান্ডের নেপত্যে? তাকে কী খোজে বের করা যায়না? এটা একটা চিন্তার 
বিষয় । দিবা-রাত্রির ব্যবধানে আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারি যে, কিছুদিন আগে এই আমি' 
যেটা বলছি সেই আমিটা হাটতে জানতনা,কথা বলতে জানতনা, একটু পরে এসে সে হাটতেছে, কথা 
বলতেছে, বেপরোয়া চলাফেরা করতেছে বা সঠিক পথে চলতেছে । কিন্তু আর একটু পরে এসে সেই একই 
“আমি আবার বয়সের ভারে নুয়ে পড়তেছে, চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে যাচ্ছে । এই আমিস্টার এত অবস্থা 
কি করে হলে £ কে করল এই অবস্থা? কে সেই আমি? সেই আমিকে সন্ধান করার জন্যেই আল্লাহ পাক 
উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মধ্যে বলেছেন,-দিবা-রাত্রির ব্যবধানের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে মহা 
নিদর্শন । এই আমি'র সন্ধান পেলেই “সেই আমি'কে চেনা যাবে । তাই মোরাকাবা বা গভীর ধ্যান সাধনার 
মাধ্যমে যারা এই আমির খোজ করতে গিয়ে সেই আমি'র সন্ধান পেয়ে গেছেন, তারা বিভিন্ন ভাষায় লিখে 
গেছেন যে, 4) من عرف نفسه فقد عرف‎ অর্থাৎ যিনি নিজেকে চিনতে পেরেছেন, তিনি প্রভুর সন্ধান 
পেয়েছেন । প্রভুর সন্ধানে এই গভীর ধ্যান করার নাম হল- মোরাকাবা । 
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সময় আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে এই আয়াত শরিফ তিলাওয়াত করতেন, এবং বলতেন “ওই ব্যক্তির জন্যে 
আফ্সোস যে এই আয়াত পাঠ করে কিন্তু আছমান ও জমীনের রহস্য সম্বন্ধে গভীরভাবে কোন চিন্তা করেনা" । এই 
আয়াতে গবেষণার অপর বিষয়টি হলো আছমান ও জমীন, অর্থাৎ উধ্্ব জগৎ ও নিম্ন জগৎ। এ ব্যপারে 
মাইজভাণ্ডারী তরীকার স্বরূপ উম্মোচক সৈয়দুল আরিফীন ,অছীয়ে গাউছুল আজম, খাদেমুল ফোক্রা হযরত 
মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) উনার লিখিত মুল তত্ত্ব 
বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার নামক কিতাবে গ্লোব চিত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন । 
(৩) - الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والارض‎ 
অর্থঃ যারা আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করে দাড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায়, এবং আছমান ও জমীন এর সৃষ্টি 
রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা (ধ্যান) করে থাকে । ছেরো-আলে ইমরান, আয়াত-১৯১) উক্ত আয়াতে যে 
গভীর চিন্তা-ভাবনা করার কথা বলা হয়েছে, এই গভীর চিন্তা ভাবনাই হচ্ছে ধ্যান বা মোরাকাবা । কেননা 
একনিষ্টভাবে, একাগ্রহভাবে বা এক মনে ধ্যান করা ব্যতীত কখনো গভীর চিন্তা করা যায়না । তাই আল্লাহর 
প্রেমিক বান্দাগণ যারা আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তাশীল, তারা এই আয়াতে উল্লেখিত تفكر‎ 
(তাফাক্কুর) শব্দ দ্বারা মোরাকাবার অর্থ করেছেন। 
(8) দেখুন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফছীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ আছে - 
ولما كان الانسان مركبا من النفس والبدن كانت العبودية بحسب النفس وبحسب البدن فاشار الى‎ 
عبودية البدن بقوله تعالى الذين يذكرون الله الخ فان ذالك لا يتم الا باستعمال الجوارح والاعضاء‎ 
- واشار الى عبودية القلب والروح بقوله تعالى يتفكرون فى خلق السماوات والارض‎ 
অর্থ 8 মানব যেহেতু দেহ ও আত্মা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত, অতএব দেহ ও আত্মা উভয়টির দ্বারাই আল্লাহর 
ইবাদাত করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা শরীরের ইবাদাত দাড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় করার ব্যবস্থা 
করেছেন, الذين يذكرون الله الخ‎ এই আয়াত দ্বারা শারীরিক ইবাদাতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। 
57 خلق السماوات والارض‎ ০১১89 এই আয়াত দ্বারা আত্মার ইবাদাতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। 
অর্থাৎ ধ্যান বা মোরাকাবা করে ইবাদাত করার কথা বলা হয়েছে। কাজেই মোরাকাবা ব্যতীত শুধুমাত্র 
ইন্দ্রীয়ের ইবাদাত দ্বারা পূর্ণ বন্দেগী অর্জন হতে পারে না। তাই আল্লাহর মকবুল বন্ধু, ৩৯তম আহলে বাইতে 
রছুল, বিশ্বব্যাপী মাইজভাণ্ডারী তরীকার খেলাফত ও এজাজত প্রাপ্ত বর্তমান শায়খ পীরে মোকাম্মেল আলহাজ্ব 
হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি) দেহ ও আত্মা উভয়ের 
সমন্বয়ে বন্দেগী করার প্রতি অধিক তাগিদ দিয়ে থাকেন । যেমন মুরশিদ কেবলার বাণী দেহের ইবাদাত জিকির 
করবে আর আত্মার ইবাদাত ধ্যান বা মোরাকাবা করবে । যা কুরআন মাজীদে উল্লেখিত আয়াতের পরিপূর্ণ 
বাস্তবায়ন । 
(৫) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফছীরে রূহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে _ 
العبد مركب من النفس الباطنة والبدن فى الاول اشارة الى عبودية الثانى وفى الثانى اشارة الى‎ 
- عبودية الاول لان التفكر انما يكون بالقلب والروح‎ 
অর্থাৎ - “আত্মা ও শরীর দ্বারা মান্ষ গঠিত। উক্ত আয়াতের প্রথমাংশ এ) ০১৪ ০৪৭ দ্বারা শারীরিক 
ইবাদাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর শেষাংশ ويتفكرون فى خلق السماوات والارض‎ আয়াত দ্বারা 
আত্মার বন্দেগীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । কারণ ১৫ (ধ্যান) করা অন্তর ও আত্মার দ্বারাই হয়ে থাকে” । আর 
আত্মার ইবাদাত হল মোরাকাবা বা ধ্যান। 
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(৬) কাওলুল জামীল নামক কিতাবে উল্লেখ আছে - 
اور مراقبہ کے لۓ وہ حدیث ہے اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراہ فان لم تكن تراه‎ 
— فانه يراك‎ 
অর্থ ৪ এই হাদিস দ্বারা মোরাকাবা প্রমানিত হয়েছে যে, একদা হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) হযরত 
রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রছ্লাল্লাহ! ইহছান 
কাকে বলেঃ উত্তরে হযরত রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বল্লেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে 
যেন তুমি তাকে দেখতেছ, যদিও তুমি তাকে না দেখ তবে এরূপ মনে কর যে আল্লাহ তোমাকে দেখতেছেন। 

এভাবে আল্লাহকে দেখার ধ্যান করাই হচ্ছে মোরাকাবা । 


(৭) হযরত আহমদ জারীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, 

من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل الى الكشف والمشاهدة 
অর্থ ৪ যে ব্যক্তি তার ও আল্লাহর মাঝে তাকওয়া ও মোরাকাবার অবস্থা শক্তিশালী করবেনা, সে কশ্ফ ও‏ 
মোশাহাদা পর্যন্ত পৌছতে পারবেনা ।‏ 


মোরাকাবার ফজিলত ঃ 

শারীরিক নফল ইবাদাত অপেক্ষা মোরাকাবা উত্তম 8 

(১) আল্লাহর কালাম - (৫41 53 سنريهم ايتنا فى الافاق‎ 

অর্থ ৪ অতি সত্তর তাদেরকে আমার নিদর্শন সমূহ জগতের চারিদিকে এবং তাদের আত্মার মধ্যে আমি 
অবলোকন করাব। (ছুরা- হা-মীম সাজদাহ,আয়াত - ৫৩) 

আয়াতে উল্লেখিত শব্দ ০8431 দ্বারা আছমান ও জমীন এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আল্লাহর নিদর্শন আছে, আর 
৯৫-৭| (55 দ্বারা মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে। উল্লেখ্য যে তাফছীরে নুরুল ইরফানে উল্লেখ আছে যে, আছমান 
ও জমীনে যা কিছু আছে তা সবই মানুষের মধ্যে রয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা উভয় জগৎ সম্পর্কে ধ্যান করতে 
বলেছেন। এই ধ্যান বা মোরাকাবার মাধ্যমেই আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং আল্লাহর 
নিদর্শন সমূহ অবলোকন করা যায়। তাই আল্লাহ রক্লুল আলামীন বলেছেন আমি তাদের আত্মার মধ্যেই আমার 
নিদর্শন সমূহ অবলোকন করাব। কাজেই আত্মার ইবাদাত উত্তম । 


(২) তাফছীরে রূহুল বয়ানে ছুরা আলে ইমরান এর يتفكرون فى خلق السماوات والارض الخ‎ TOR 
ব্যাখ্যায় আছে - 
وفى التفضيل وجهان احدهما ان التفكر يوصلك الى الله تعالى والعبادة توصلك الى ثواب الله والذى‎ 
يوصلك الى الله خير مما يوصلك الى غير الله - والثانى ان التفكر عمل القلب والعبادة عمل‎ 
- الجوارح والقلب اشرف من الجوارح فكان عمل القلب اشرف من عمل الجوارح‎ 
অর্থ ৪ মোরাকাবা উত্তম হওয়ার দু'টি কারণ, প্রথমত £ মোরাকাবা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, আর 
শারীরিক ইবাদাত দ্বারা ছাওয়াবের ভাগী হয়। যা আল্লাহর নৈকট্য লাভে তোমার সহায়ক, তা এ বন্ত হতে 
উত্তম যা তোমাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য দিকে পৌছায় অর্থাৎ ছাওয়াবের দিকে পৌছায় । দ্বিতীয়ত ৪ মোরাকাবা 
আমল ইন্দ্রীয়ের আমল অপেক্ষা উত্তম । 


(©) ছুরা আলে ইমরান এর يتفكرون فى خلق السماوات والارض الخ‎ 5 তর ব্যাখ্যায় তাফছীরে র রূহুল 
মায়ানীতে উল্লেখ আছে التفكر مع كونه من الاعمال الخصوصة بالقلب البعيد عن مظان الريا كان من افضل العبادات‎ 
x : bh im. 
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অর্থ 8 মোরাকাবা অন্তরের কার্ষের জন্যে নির্দিষ্ট এতে রিয়া বা লোক দেখানো ভাব আসার কোন আশঙ্কা 
থাকেনা, কাজেই ইন্দ্রীয় ঘটিত ইবাদাত যাতে রিয়া আসার আশঙ্কা থাকে, তা হতে মোরাকাবা উত্তম । 

(8) তাফছীরে খোলাছায় হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত নিচের হাদিস শরিফটি 
উন্নেখ আছে - ساعة خير من عبادة ستين سنة‎ 55৪ عن ابى هريرة(رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
অর্থ ৪ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন,- এক ঘন্টা মোরাকাবা করা ষাট বৎসর নফল ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম । 

আমরা যেহেতু দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষ তাই আমাদেরকে দেহ ও আত্মা উভয়ের সমন্বয়ে বন্দেগী (জিকির 
ও ফিকির) করা উচিত । কেননা ছুরা আলে ইমরানের ১৯১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে 
যে বন্দেগী (জিকির ও মোরাকাবা) করার কথা বলেছেন, তা বাস্তবে রূপায়িত করেছেন রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াছাল্লাম। যেমন রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্াম এক হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন- 
لااله الا الله‎ ১5] ৫4 অর্থাৎ - “সর্বোত্তম জিকির হল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এটা হলো দেহের বন্দেগী । 
আবার অন্য একটি হাদিস শরিফে ইরশাদ করেছেন - _ 444 فكر ساعة خير من عبادة ستين‎ oe g 
“এক ঘন্টা মোরাকাবা করা ষাট বৎসর নফল ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম" এটা হলো আত্মার বন্দেগী বা 
মোরাকাবা । রছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জাহেরী লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়ার পর এই 
মহান দায়ীত্ব পালন করে আসতেছেন রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র আহলে বাইতগণ। যার 
প্রমান আমরা ১৪০০ বৎসর পরে এসেও এই বাংলাদেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত মাইজভাণ্ডারী তরীকার মধ্যে পাচ্ছি। 
যেমন- মাইজভাণ্ডারী তরীকার মহান প্রবর্তক হলেন রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শজরার 
ধারাবাহিকতায় ৩৭তম আহলে বাইতে রছুল গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ 
মাইজভাণ্ারী কেদ্দিছা ছির্রুহুল আজীজ)। যিনি “হযরত কেবলা’ নামে বিশ্বে পরিচিত। হযরত কেবলা জাহেরা 
জগৎ থেকে পর্দা করার পর এই তরীকার প্রধান শায়খ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন হযরত কেবলার পুত্র 
বংশীয় একমাত্র আওলাদ অছিয়ে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্রা হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর 
হোছাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাছাল্লাহু ছির্রাহুল আজীজ)। অছিয়ে গাউছুল আজম সৈয়দ দেলাওর হোছাইন 
মাইজভাণ্ডারী দুনিয়া হতে পর্দা করার পর মাইজভাণ্ডারী তরীকার প্রধান ও একমাত্র শায়খ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে 
দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন মাইজভাপ্তার দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন, ৩৯তম আহলে বাইতে রছুল 
জগৎগুরু আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি) । 
বর্তমান শায়খ আলহাজ্ব মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি তার 
মুরীদদেরকে তালীম দিতে আমি দেখেছি এবং শুনেছি যে, তিনি মুরীদদের বলেন- ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত 
পালনের পাশাপাশি নিয়মিত লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ জিকির এবং ধ্যান(মোরাকাবা) করবে । যা কুরআন মাজীদ ও 
হাদিস শরিফের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন । কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মাইজভাণ্ডারী তরীকার জিকির ও মোরাকাবা পদ্ধতি 
শুধুমাত্র দেখা-শুনা বা আনুষ্টানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা মাইজভাণ্ডারী তরীকার স্বরূপ উন্মোচক অছিয়ে 
গাউছুল আজম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) কর্তৃক লিখিত মূল তত্ব বা তাজকীয়ায়ে মোখতাছার নামক কিতাবের মধ্যেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ 
কিতাবের মধ্যে মাইজভাণ্ডারী তরীকার মুরীদের স্তর ও অবস্থানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন জিকির ও ভিন্ন ভিন্ন মোরাকাবা 
পদ্ধতি লিখা রয়েছে। আমি এ কিতাব থেকে আমার এই লিখার সাথে প্রযোজ্য অংশ টুকু তুলে ধরলাম । 


মুরীদের প্রাথমিক স্তর ৪ (৪/4!) আম্মারাহ 
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জিকির ৪ এই স্তরের মুরীদের জিকির হল রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত জিকির 'লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ | 


মোরাকাবা 8 
১। এই ভ্তরের মোরাকাবা হলো, হে আল্লাহ! আমার দৃশ্য বস্তুকে তোমাতে তোমার শক্তিতে ডুবায়ে দাও । 
২। আমার অন্তর নিহিত অনুভূতিকে তোমার অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাতে তোমার দৃশ্যে তোমার কাজ 
ছাড়া যেন অন্য কিছু না বুঝি, না দেখি, তুমি আমার সঙ্গে আমি তোমার সঙ্গে ৷ এভাবে প্রতিনিয়ত মোরাকাবা 
মুরীদের দ্বিতীয় স্তর ৪ 44! 9! (লাওয়ামাহ্‌) 
জিকির ৪ এই স্তরের মুরীদের জিকির হলো এ 
মোরাকাবা ৪ এই স্তরের মুরীদের মোরাকাবাও ভিন্ন রকম | 
একজন মানুষ ইনছানে কামেল হওয়ার জন্যে তথা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে তরীকতের পথে যা যা 
পাথেয় দরকার এবং প্রত্যেক স্তরে ছালেক বা খোদা পথচারীর অবস্থা, মুক্তির জিকির ও মোরাকাবার নিয়ম 
পদ্ধতি অছীয়ে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। 
উপরোক্ত কুরআন মাজীদ ও হাদিস শরিফের দলীল এবং মনিষী গণের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে ও বুঝতে 
পারলাম যে, প্রতিটি মানুষের উচিত দৈহিক ইবাদাতের পাশাপাশি নিয়মিত আত্মার ইবাদাত মোরাকাবা করা | 
আর জিকির ও মোরাকাবা হচ্ছে তরীকতের কাজ, এসব কাজ কোন বই পুস্তক থেকে দেখে দেখে শেখা যায় 
না, এসব অর্জনের জন্যে তরীকতের শায়ক বা মুরশিদের দরবারে গিয়ে দীক্ষা নিতে হয়। 
দুনিয়াতে যত তরীকা আবিষ্কার হয়েছে তন্মধ্যে মাইজভাণ্ডারী তরীকা হচ্ছে সর্বশেষ আবিষ্কার । কাজেই 
যৌক্তিক ভাবে বলা যায় যে, যেটা সর্বশেষ সংস্করণ তার মধ্যে পূর্ববর্তি সকল তরীকার বিষয় সন্নিবেশীত 
থাকবে । একারণেই মাইজভাণ্ডারী তরীকা সকল তরীকার পরিবেষ্টনকারী। আর বিশ্বব্যাপী এই তরীকার যিনি 
বর্তমান শায়খ, তিনি হলেন রছুলুল্াহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ৩৯তম আহলে বাইত, আওলাদে 
রছুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম ;রাহনুমায়ে আলম, আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ 
এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিলুহুল আলি) । 
অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহ ও রষুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জন করি । মালিক আমাদের প্রতি 
সদয় হোন। আমীন । 
লেখক : 
সহ-সুপার, মাইজভাপ্তার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্রাসা; 
সাংগঠনিক সম্পাদক, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি, 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টখ্থাম | 
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বর্তমান ফিতনার যুগে ইসলামে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ ইসলামের সঠিক আব্দা-বিশ্বাসকে 
অস্বীকার করতে বসেছে। এমন একটি বিষয় হচ্ছে- “মাযার” প্রসঙ্গ ৷ মাযার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে 
প্রথমে কবর শব্দ নিয়ে আলোচনা করতে হয়। “কবর” শব্দটি আরবী । এর অর্থ হল- দাফন করা, আড়াল করা 
পর্দা করা তথা এক কথায় মেয়তকে যেখানে দাফন করা হয় তাকে কবর বলা হয়। তবে শরীয়তের 
যেভাবে হোক না কেন, আড়াল করাকেই কবর বলা হয়। মাটির নিচে পতিত করা হোক; অগ্নিতে পোড়ানো 
হোক অথবা সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হোক সবই কবরের অন্তর্ভুক্ত। 
এই কবর শরীয়তের আলোকে দু'ধরণের হয়ে যায়। প্রথমত: “রাওজা”-বাগান। দ্বিতীয়ত: “হুফরা” গর্ত । 
PAT GAPS Ah জান্নাতি হয়, তাহলে তার কবরটি হবে “রাওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাত” জান্নাতের 
বাগান সমুহের মধ্য হতে একটি বাগান। মৈয়্যতটি যদি জাহান্নামী হয়, তখন তার কবরটি হয়ে যায়- 
“হুফরাতুম মিন হুফারিন নিরান” জাহান্নামে গর্ত সমূহের মধ্য হতে একটি গর্ত | 
যেমন- পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে_ 
৯১০০] (95) -3৩0 ০ e iis SE ERI e, الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَما المَبْرْرَوْصَهُ مِنْ‎ dhe aut Jin I 
ص73 بُشْرَى الْكيِيّبٍ يلِقَاءِ الْحَبِيبِ للسيوطى » ص59 جامع الترمذى)‎ . 5৮৮40 ১5 59) 0871 
অর্থাৎ: আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় কবর হল- “রাওজাতুম মিন 
রিয়াদিল জান্নাত” তথা জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য হতে একটি বাগান, অথবা জাহান্নামের গর্ত সমূহের মধ্য 
হতে একটি গর্ত । হেযরত জালাল উদ্দিন সুযুতী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) শরহে সুদুর ৭৩ পৃষ্টা, বুশরাল কাইব বিলিকাইল হাবীব ৫৯পৃষ্ঠা |) 
/:$ ৩556 -০০৬ 290 এ ভ$ ৬ ৩280 DU ccs e الله‎ Gia ei ae EA gf 
3৯009 ৭৮২ ৮৮ ৬৯০০ 9590 حِبّانَ فى مَوَارِدِ‎ ol Ae, - XI AL LUE 13 535, 53 e 
৮2019 ৩১৭-৩১৬ الزوائد جة» ص‎ 5245 ৪ 2 29 ৩৪৬-০ ০৩৯ ০৩১5৭] ৪১৩ فى التَذْبِيّن فى‎ 
3 ৩১৭/৩১৬ ج6» ص‎ 2০] 01001 ০০৮৯ ও ০৬ ৩329 ৮০ ০ ৪৯৮ 22) ৩1৬৩ فی تبات‎ 
. الحَبِيّبِء ص هط‎ LIL ASIN SES SS Sb) RIMS Gi SUN 
অর্থাৎ: হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত । তিনি হযরত রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসুল (দ.) বলেছেন- মু'মিন কবরে “রাওদায়ে হাদরাহ্‌ 
তথা সবুজ বাগানে অবস্থান করে। তার কবরকে ৭০ গজ পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। পূর্ণিমার চাদ রাতের 
আলোর মত তার কবরকে আলোকিত করে দেয়া হয়। ইমাম ইবনু হাব্বান (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) তার 
মাওয়ারিদুজ্জামান কিতাবের ৭৮২নং হাদিস, ইমাম রাফী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর আত্তাদবীন ফি 
আখ্বারিল ফাজভীন কিতাবের তৃতীয় খণ্ড ৩৪৬ পৃষ্ঠায়, হযরত আবু ইয়ালা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) মাজমাউয 


যাওয়াইদ নামক কিতাবের ৫ম খণ্ড ৩১৬-৩১৭ পৃষ্ঠায়; ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ইছবাতু 
আজাবিল কুবুরে হাদিস নং-৮০, তাফ্‌সীরে আবু হাতিম ৫ম খণ্ড ৩১৬ ও ৩১৭ পৃষ্ঠায়, ইবনু আবাদ্‌ দুনিয়া 
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(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) তার 'আল-মাওত' নামক কিতাবে, ইমাম হাকীম, আন নাওয়াদির নামক কিতাবে, 
তাছাড়া ইবনু জারির, ইবনুল মুনজির, ইবনে মারদুবিয়াও হাদিসটি তাদের স্ব স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। 


এস (পাতি এ 
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অর্থাৎ: হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রাছিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি কবরের কথা অধিক স্মরণ করবেন, সে 
তার কবরকে “রওদাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাত” তথা জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য হতে একটি বাগান হিসেবে 
পাবেন। আর যে ব্যক্তি কবরের স্মরণ হতে বিমুখ থাকবেন, সে তার কবরকে জাহান্নামের গর্ত সমূহের মধ্য হতে 
একটি গর্ত হিসেবে পাবেন । শরহে সুদুর কৃত হযরত জালাল উদ্দিন সুযুতি রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) ৭৬ পৃষ্ঠা 
সুতরাং উপরোক্ত হাদিসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেকের দাফন স্থানকে 
সাধারণভাবে কবর বলা হয়। তবে জান্নাতীদের কবরকে “রওজা” (বাগান) বলা হয়। আর জাহান্নামীদের 
কবরকে হুফরাতুন (গর্ত) বলা হয় । 
তাছাড়া “রাওজা শরীফ”কে আবার “মাজার শরীফ”ও বলা হয়। যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে এসেছে- 
SIIB US الْجَنَةِ‎ এ) ০৪% SS 
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অর্থাৎ: আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, সাবধান! যিনি “আহলে বায়াত” 
তথা হযরত আলী (রোদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), হযরত ফাতেমা (োছিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা), হযরত ইমাম 
হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর ভালবাসা অন্তরে নিয়ে ইন্তিকাল করবেন, তাকে 
এভাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেভাবে নব-দুলহা (বর)কে নব-বধুর ঘরে প্রবেশ করানো হয়। তার 
জন্য জান্নাতের দিকে দু'টি দরজা খোলে দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌ তায়ালা তার কবরকে রহমতের ফেরেশতাদের 
মাযার (জিয়ারতের স্থান) বানিয়ে দেন। তাফসীরে ইবনুল আরবী ২য় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠাঃ তাফসীরে রুহুল বায়ান 
sf খণ্ড ৪০৭ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কাবীর €র্থ খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা ও নুযহাতুল মাজালিস ২য় খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা | 
“মাযার” শব্দ আরবী যিয়ারত ক্রিয়ামুল হতে নির্গত । এর অর্থ হল- সাক্ষাতের স্থান, দেখা করার স্থান, মিলনের স্থান । 
দোয়া প্রার্থনা করাকে যিয়ারত বলায় হয়। আর যে কবরকে সামনে রেখে দোয়া প্রার্থনা করা হয় তাকে “মাযার” বলা 
হয়। এদিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে ভারত বর্ষের প্রধান মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-৬৩৩-০ ১4০০4 5821 94৩ الْقَبْرِ مُسَْدْير الْقِبْلَّةِ‎ 08255 6622 ও 50520 ০58 
অর্থাৎ; যিয়ারতের আদব হল, যিয়ারতকারীর কবরকে সামনে নিবেন কিবলাকে পেছনে রাখবেন মৈয়্যতের 
মুখ-মন্ডল বরাবর হয়ে দাড়ানো ৷ লুময়াত শরহে মিশকাত ১ম খণ্ড ৬৩৩ পৃষ্ঠাঃ মিশকাত শরীফ মুল কিতাব 


১৫৪পৃষ্ঠা ২নং টিকা দ্রষ্টব্য । 

ইমাম তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, 

e লও 2042 sel eo এড এ জি 24৮০65545৪5 9৬০ 
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অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনার কবরস্থানের পাশ দিয়ে চললেন । অতপর তিনি কবরবাসীর 
ওয়ালাকুম আন্তম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছরি।” (এটা কবর যিয়ারতের দোয়া) আরফুশ্‌ শজী শরহে 
তিরমিযী ১ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা | 

বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন পথভ্রষ্ট দলের লোকেরা “মাযার শরীফ” নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খারাপ মন্তব্য 
করে এবং মাযার যিয়ারতকে মাযার পুজা পর্যন্ত বলে থাকে । এ জন্যে আমাদের উচিত এই প্রসঙ্গে পবিত্র 
কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের প্রতি দেখা | 

আল্লাহ্‌ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, . ৩৮৮০) 5585 92 AS ch ১ 223 eS ৫7181 
অর্থাৎ: নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর যা মানবজাতির জন্য তৈরী করা হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত । যা বরকতময় 
এবং সমগ্র জাহানের পথপ্রদর্শক । (সুরা আল-ইমরান ৯৬নং আয়াত) 

অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, . ১54) الْحَرَامَ قِيَامًا‎ Ed aS Ai Jas 

অনুবাদ: আল্লাহ্‌ তায়ালা সম্মানিত ঘর কাবাকে মানুষের ছ্বিতিশীলতার কারণ করেছেন । (সূরা আল-মায়েদা ৯৭নং আয়াত) 

অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন, . 3:52)1 54391952533 

অনুবাদ: এবং তারা যেন আযাদ ঘরের তাওয়াফ করে । (সূরা হজ্ব ২৯নং আয়াত) 

সুরা বাকারায় আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, ২১৫ $5); 9245 201; 928050 s إِبْرَاهِيُمَ وَِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهرَا‎ এ) ৩4৪ 


অর্থাৎ; এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাগিদ দিয়েছিলাম, আমার ঘরকে যেন পুত:পবিত্র করে। 
তাওয়াফকারী, ইস্তিগফারকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য ৷ (সুরা বাকারা ১২৫নং আয়াত) . 
সূরা হজ্বে আল্লাহ্‌ বলেন, 6৫9 ১০809 539) 3 956 5 ও 328 ও ৩ مَكَانَ الْبَيْتِ‎ AY GF Sig 
2523 

অর্থাৎ: এবং যখন আমি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)কে ওই ঘরের ঠিকানা সঠিকভাবে বলে দিয়েছি এবং 
নির্দেশ দিয়েছি আমার কোন শরীক স্থির করো না। আর আমার ঘরকে পবিব্র রাখো তাওয়াফকারী, 
ই'তিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য । (সুরা হজ্ব ২৬নং আয়াত) 

. وَالمَؤمِتاتِ وَلا تزدِ الظَالِمِينَ إلا تَبَارًا‎ 9৯০9 ৬৪৯০ FE IFS YI GIG SASS 
অর্থাৎ: হে আল্লাহ্‌ আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করো । এবং আমার পিতা-মাতাকে । আর তাকে যে, 
ঈমান সহকারে আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও সমস্ত মুসলমান নারীকে । আর 
কাফিরদের জন্য শুধু ধ্বংস বৃদ্ধি করো । (সূরা নূহ ২৮নং আয়াত) 

. الأقضى‎ ১০০] এ) 2০ el Go UT ots pl Sal GEL 
অর্থাৎ: পবিত্রতা তারই জন্য যিনি আপন বন্ধুকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে 
আকসা পর্যন্ত। 
উপরোক্ত আয়াতগ্তলোতে আল্লাহ্‌ তায়ালা পবিত্র কাবা গৃহকে ঘর, আমার ঘর ও মসজিদে হারাম বলেছেন। 
আর আল্লাহ্‌র ঘরই হল আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের স্থান । সুতরাং সাক্ষাতের স্থানকে “মাযার” বলা হয়। যেহেতু মাযার 


জ্ঞানের আলো ॥ © 
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শব্দটি আরবী “যিয়ারতুন” শব্দ হতে উৎপত্তি। যার অর্থ হচ্ছে- সাক্ষাৎ করা । আর “মাযার” শব্দটি জিয়ারাতুন 
শব্দ হতে স্থান বাচক শব্দ বিধায় মাযার শব্দের অর্থ হচ্ছে- সাক্ষাতের স্থান । এজন্যে আল্লামা ইবনে নাবাতা 


(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) তার £০0। ৮০? আল ওয়াজুল আজম) নামক বার চাদের খোত্বার জিলহঙ্ব 
চাদের তৃতীয় খোতবায় বলেন, 


(২২৫-০ ৭৭০০ ১991) ১19 2550 ৩ ০৪০১ 90107015555 ৩5 ৬৩950152091 مَاعَاشِرَالْحَاضِرِيْنَ‎ 
অর্থাৎ; হে উপস্থিত জনতা তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তায়ালা নেক বান্দাদেরকে সম্মানিত এবং বড় 
মাযারের দিকে আহ্বান করতেছেন । (আল ওয়াজুল আজম ২২৪ পৃষ্ঠা) 
পবিত্র কাবা ঘর নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ্র ঘর তথা আল্লাহ্র বড় মাযার অর্থাৎ 
আল্লাহ্র সাক্ষাতের বড় TTI এক কথায় পবিত্র কাবা ঘর হল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ “মাযার”। এ জন্যে বিশ্বের 
তাছাড়া আরো অনেক কারণ রয়েছে। যার কয়েকটি বর্ণনা করা হল। 

১। হাজীদের উপর পবিত্র কা'বা ঘরে নামায পড়াকে হজ্বের ফরয করা হয়নি । পক্ষান্তরে তাওয়াফে যিয়ারতের 
মাধ্যমে কাবা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করাকে ফরয করা হয়েছে। তাছাড়া হজ্বের তিনটি ফরয হল- ইহরাম 
বাধা, তাওয়াফে যিয়ারত ও আরফাতের ময়দানে জ্বিলহজ্জে চাদের ৯ তারিখ অবস্থান করা । হজ্বের ওয়াজিব 
হল- মুযদালিফায় অবস্থান করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা, শয়তানকে পাথর মারা, নহর করা ও মাথা মুন্ডানো 
বা ছাটানো। উল্লেখ্য যে, হাজীদের জন্য কাবায় নামায পড়া হজ্বের ফরয-ওয়াজিব গুলোর একটিও নয়। তবে 
কাবা গৃহ যিয়ারত করা ফরয। 

২। পবিত্র কাবা শরীফে গিলাফ আছে। পৃথিবীর অর্থাৎ কোন মসজিদে গিলাফ দেওয়া নেই । অথচ গিলাফ 
দেওয়া হয় মাযারে, মসজিদে নয় । 

৩। পবিত্র কাবা ঘরের ভেতরে যদিও নামায পড়া যায় তবে সাধারণত কেহ কাবার ভেতরে গিয়ে নামায 
পড়েনা। সারা বিশ্বের মানুষ কাবা ঘরের দিকে হয়ে নামায পড়ে । পক্ষান্তরে পৃথিবীতে এমন কোন মসজিদ 
নেই যে মসজিদে তালা বন্ধ করে বাহিরে নামায পড়ে । 
৪। বর্তমান পৃথিবীর সকল মুসলমান পবিত্র কাবা ঘরের দিকে হয়ে নামায পড়া ফরয । অথচ পৃথিবীতে এমন 
কোন মসজিদ নেই, যে মসজিদের দিকে হয়ে নামায পড়লে হবে । 
৫। পবিত্র কাবায় উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকে পাঠ করে_ 

di ao S d ads 25017 KA GL od لَبَيْكَ نَا مَرِيْكَ لَكَ‎ এ 703 

“আমি হাজির আছি হে আল্লাহ! আমি হাজির, তোমারই দরবারে হাজির হয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, 
তোমার কোন অংশীদার নেই। আমি তোমারই দরবারে হাজির হয়েছি। তুমি অবশ্যই সকল প্রশংসার 
অধিকারী, সকল অনুগ্রহ এবং রাজত্ব তোমারই । কোন কাজেই তোমার অংশীদার নেই ।” বাংলায় অনুবাদটুকু 
শরহে বেকায়া (আরবী-বাংলা) অনুবাদক: মাওলানা মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী, মাওলানা বশির 
উদ্দিন সাহেব, ফাজেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, সম্পাদক মাসিক ইক্রা 
ঢাকা । প্রকাশনায়- মোহাম্মদী লাইবেরী , চকবাজার, ঢাকা-১। থেকে নেওয়া হয়েছে । অন্য দিকে এই দোয়া 
বা তালবিয়া পৃথিবীর অন্য কোন মসজিদে পাঠ করা জরুরী বা আবশ্যক নয়। 
উপরোক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে বলা যায়- পৃথিবীর সর্বপ্রথম, সর্ববৃহৎ দরবার, মাযার, সাক্ষাৎ বা 
জমায়েতের স্থান হল, পবিত্র কাবা ঘর। যেহেতু পবিভ্র কাবা ঘর এটা একটি স্বয়ং খোদার মাযার । সেখানে 
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যিয়ারত করা ফরয । গিলাফ-চাদর ছড়ানো আছে। পৃথিবীর চতুর্দিক হতে এর দিক হয়ে নামায পড়া ফরয । 
তাছাড়া উহা দেখার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ করা আবশ্যক । 

এতদ্যতীত এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তার খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে যত নবী-রাসূলগণ আগমন 
করেছেন তাদেরও মাযার আছে। যেমন- জর্ডানে প্রথম নবী হযরত আদম (লইহিস মলম) এর মাযার; ভারতের 
লাখুনৌর ফাইজাবাদে হযরত শীষ (অেলইহিস মলম) এর মাযার; লেবাননের একটি পাহাড়ের চূড়ায় ৭২ ফুট লম্বা 
হযরত নুহ (অলাইহিস মলম) এর মাযার, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস মলাম) ও হযরত মুসা (আলাইইস মলম) এর মাযার 
ফিলিস্তিনে । এভাবে নবীকুল সম্রাট হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাযার 
পবিত্র মদিনা শরীফে । চার খলীফারও মাযার আছে । যেমন_ হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
এর পাশে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর মাযার; হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু 
তায়ালা আনহু) এর পাশে হযরত ওমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর মাযার; জান্নাতুল বাকীতে 
হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর মাযার এবং ইরাকের নজফে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু 
তায়ালা আনহু) এর মাযার অবস্থিত । চার ইমাম ইরাকের কুফায় হযরত আবু হানিফা (API WAR) Aa 
মাযার; মিশরে ইমাম শাফেয়ী (Ta RR) এর মাযার, বাগদাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (TVA আলাইহি) 
মাযার ও জান্নাতুল বাকীতে ইমাম মালেক (রহ্মান্লাহ অলইহ) এঁর মাযার রয়েছে । তরিকতের প্রধান চার ইমাম- 
হযরত গাউছে পাক হযরত আবদুল কাদের জ্বিলানী (রেহমাল্্াহে আলাইহ) এর মাযার বাগদাদে, হযরত খাজা মুঈন 
উদ্দীন চিশ্তী (রহ্মান্লাহে আলইহ) এঁর মাযার ভারতের আজমির শরীফে; হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে 
আলফেসানী শাহ আহমদ সিরহিন্দী আল-ফারুকী (রহ্ান্াহে অলইই) এর মাযার ভারতের সিরহিন্দ শরীফে, হযরত 
ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (েহমাত্্নাহ আলইই) এঁর মাযার রাশিয়ার বুখারা প্রদেশে, হাদীসের ইমাম, ইমাম বুখারী 
(রোহমাতুল্লাহে আলাইহি), ইমাম ইবনু মাজাহ (SR WERE), তাছাড়া শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী 
(রহমাত্যাহে আলাইহ) , শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমত্যুহে আলাইহি), শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী 
(রহান্াহে জনই), শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ্মাল্লাহে অলইই) এঁর মাযার আছে। 

তাছাড়া আমাদের বাংলাদেশে যারা ইসলাম প্রচার করেছেন তাদেরও মাযার আছে । যেমন- সিলেটে হযরত 
শাহ্‌ জালাল (রহমাতল্নাহ আলাইহ), হযরত শাহ পরান রোহ্মানূ্াহে আলাইহ) সহ ৩৬০ অলির মাযার, খুলনায় খাজা খান 
জাহান আলীর (রহ্মান্লাহে আলাইহি) মাযার, রাজশাহীর হযরত গিসু দারাজ কেল্লা শাহ (TR আলাইহ) এর মাযার; 
চট্টগ্রামে হযরত বদর পীর আওলিয়া (রোম্মান্রাহে অলইহ), শাহ মোহসেন আউলিয়া (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), 
হযরত কাতাল শাহ (রহমাতু্নাহ আলাইহি), হযরত বঙ্গী শাহ (TR আলাইহ), হযরত শাহ জালাল বুখারী (হাটহাজারী 
চৌধুরী হাটের পশ্চিমে), হযরত শাহ জাহান শাহ (TR TR) ধলই, হযরত শাহ মনোহর (রহমত্যুহে আলাইহি), 
হযরত গোলাপ শাহ ইয়ামেনী (রামাল্্াহে লাই), পটিয়া শাহ্চান্দ আউলিয়া (TT অলাইহি), হযরত মিসকিন শাহ 
(FAIR আলইইি), হযরত গরীবুল্লাহ “AN (AAPA WA), VTS NA VANS (AAPM আলাইহ), হযরত গাউছুল 
আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সহ বার আউলিয়া ঢাকার হযরত আবদুল হাকীম শাহ্‌ 
(STER আলইই) প্রমুখের মাযার আছে। 

অতএব, আল্লাহ্‌-রাসূলগণ, সাহাবী, তাবেয়ী, মাজহাবের ইমাম, তরিকতের ইমাম, হাদিসের ইমাম ও 
আউলিয়া ইকরামগণের মাযার আছে । এক কথায় যারা আল্লাহ্‌, রাসূল, সাহাবী, তাবেয়ী, ইমামগণের ও 
আউলিয়া কেরামের পক্ষে এরা মাযার বিশ্বাসী এবং তাদের মাযার আছে, থাকবে । এ জন্যে ইসলামের একমাত্র 
সঠিক দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ৷ যেহেতু এরা আল্লাহ্‌, নবী, অলি ও পীর-বুযুর্গদের পক্ষে অনেকে প্রশ্ন 
করে বর্তমান অনেক ভণ্ড অলিরও মাযার হয়েছে বিধায় অলি বা মাযার মানা যাবেনা ৷ উত্তরে বলব, যুগে যুগে 
নমরুদ ফেরাউন, সাদ্দাদ অনেকে খোদা দাবী করেছে। তাই কি এক আল্লাহ্‌! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বাদ 
দেওয়া যাবে? কখনো না। আবার হযরত রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তিকালের পর বহু 
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ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন, মুসায়লামাতৃল কাজ্জাব, আসওয়াদুল আনসী, গোলাম মুহাম্মদ 
কাদেয়ানী, তাই বলে কি আমরা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বাদ দেব বা 
অমান্য করব? কখনো না । অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌, রাসূলগণকে যেমনি ভাবে বাদ দেওয়া যাবে না, তেমনিভাবে 
ভন্ড অলির-মাযার হলেও আসল অলির ও মাযারকে বাদ দেওয়া যাবে না। 
উল্লেখ্য যে, হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে হযরত ইসমাইল 
(আলাইহিস সালাম)কে কুরবানী দেওয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়ার সময় ইবলিস শয়তান, প্রথমে বিবি হাজেরা 
(আলাইহিস সালাম)এঁর সামনে এসে বলল, আপনার এই সুন্দর ছেলেকে কোথায় পাঠাচ্ছেন। উত্তরে, বিবি 
হাজেরা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তার পিতার সাথে মেজবানে পৌছাচ্ছি। এতে শয়তান বলল, এই ছোট্ট 
ছেলে ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)কে তার পিতা কুরবানী (জবেহ করার জন্য) নিয়ে যাচ্ছেন। বিবি হাজেরা 
শয়তানকে প্রশ্ন করলেন, পিতা কি পুত্রকে কখনো জবেহ করে? উত্তরে শয়তান বলল! আল্লাহ্র আদেশে 
হযরত ইবাহীম (আলাইহিস সালাম) তার পুত্র ইসমাইলকে জবেহ করবেন । এতে বিবি হাজেরা বললেন, 
আরহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ্র আদেশে যদি তা করা হয়, আমি তাতে খুশী । তারপর শয়তান, হযরত ইসমাইল 
(আলাইহিস সালাম) এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলল- হে ইসমাইল! তোমাকে তোমার পিতা কোথায় নিয়ে 
যাচ্ছে। তা কি তুমি জান? হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) উত্তরে বললেন, আমাকে আমার পিতা 
মেজবানে নিয়ে যাচ্ছেন। এতে শয়তান বলল, তোমার বাবা তোমাকে মেজবানের নাম করে কুরবানী দেওয়ার 
জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) শয়তানকে প্রশ্ন করে বললেন, কোন পিতা কি তার 
জবেহ করবেন। এটা শুনে হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) বললেন, তা যদি হয়, আলহামদুলিল্লাহ! 
তাতে আমি সন্তুষ্ট আছি। এতেও শয়তান পরাজিত হলে সে হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর নিকট 
গিয়ে বলল- হে ইব্রাহীম তুমি কিতাবে তোমার আদরের সন্তান হযরত ইসমাইলকে জবেহ করবে? এতে হযরত 
ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) শয়তানের ধোকা বুঝতে পেরে বললেন, শয়তান তুই এখানেও কুমন্ত্রণা দিচ্ছিস। 
এই বলে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম) শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন । 
হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) কুরবানীর ঘটনায় তিন জায়গায় উপরোক্ত তিন জনকে ধোকার দেওয়ার 
জন্য শয়তান দেখা দিয়েছিল বিধায় হাজীদের উপর এই তিন জায়গায় শয়তানের প্রতিকৃতি স্থাপন করে 
একটিতে সাতটি করে পাথর মারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌ ওয়াজিব করে দিয়েছেন । 
শয়তান চিন্তা করল আমি দেখা দেওয়ার স্থানে যদি পাথর মারা ওয়াজিব হয়, তাহলে আমার মাযার বাধলে কি অবস্থা 
হবেঃ এটা চিন্তা করে শয়তান ও শয়তানের দোসররা কখনো কোথায় মাযার বাধবে না। কারণ এরা জানে যে, 
এদের মাযার বাধলে সেখানে কেহ যিয়ারত করবে না। বরং জুতা মারবে । তাছাড়া মাযার ভাঙ্গার আন্দোলন করলে 
সর্বপ্রথম কাবা ঘর ভাঙ্গার আন্দোলন করতে হবে। যেহেতু পবিত্র কাবা ঘর পৃথিবীর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মাযার । 
(নাউযুবিল্লাহ) 
আল্লাহ্‌ সবাইকে সঠিক জ্ঞান দান করুক । হক বুঝার তৌফিক দান করুক । আমিন বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন । 
লেখক : 
সহকারী অধ্যাপক (আরবী), 
কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম | 
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ইমাম আযম (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)'র দ্বীনি খেদমত ও সংক্ষিপ্ত জীবনী 
০ পীরজাদা সৈয়দ মোকাম্মেল হক শাহ্‌ ফরহাদাবাদী 


নাম ও পরিচিতি ৪ নাম- নুমান, কুনিয়াত বা উপনাম- আবু হানিফা (তিনি এ নামেই পরিচিতি লাভ করেন) | 
পিতার নাম-ছাবিত। লকব বা উপাধি হচ্ছে- ইমাম আযম । তার বংশ তালিকা হচ্ছে- ইমামে আযম আবু 
হানিফা নুমান বিন ছাবিত বিন নুমান মারযুবান আত্তায়মী আল্‌ কুফী (োহমাতুল্লাহে আলাইহে)। বর্তমান 
জন্ম লাভ ৪ ইমাম আযম আবু হানিফা রোহমাতুল্নাহে আলাইহে) এর জন্ম তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মতান্তর 
পরিলক্ষিত হয় । যথা:- ৬০ হিজরী-৬৭৯ খিষ্টাব্দ, ৬১ হিজরী-৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ, ৭০ হিজরী-৬৮৯ খিষ্টাব্দ । তবে 
অধিকাংশের মতে, তিনি খলিফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের শাসনামলে ৮০ হিজরী ৬৯৯ খিষ্টাব্দ 
মোতাবেক কুফায় জনুগ্রহণ করেন। ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি হিজরী ৮৪ সনে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর মতে তিনি হিজরী ৭৭ সনে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

প্রিয়নবী (33৫) এর ভবিষ্যত বাণী 8 ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ছিলেন ইসলাম 
ধর্মের উজ্জল প্রদীপ, আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম পুরোধা । পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সূক্ষ্ম জ্ঞানের 
উদঘাটক এবং প্রিয়নবী ক) এর একজন যোগ্য উত্তরসূরী ৷ মহান আল্লাহপাক ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে)কে ইজতিহাদের যোগ্যতা, কুরআন ও হাদীসের সম্যক জ্ঞান এবং ইলমে দ্বীনের যে পরিপূর্ণতা দান 
করেছেন তা প্রিয়নবী (388) এর ভবিষ্যতবাণী ও দোয়ার বরকতেই হয়েছিল । যা প্রিয়নবী (38) এর পবিত্র 
হাদিস শরীফ হতে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল (3৪৫) এর দোয়া ও ফয়েজ এরশাদ সম্বলিত হাদিস বিখ্যাত 
সহীহ কিতাবদ্ধয় বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে । হাদিসটি নিম্নরূপ 2- 
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অর্থাৎ: “সর্বাধিক বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন আমরা রাসূলে পাকের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম । উক্ত সময়ে পবিত্র কুরআনের সূরা জুমু'আ নাযিল হয় | 
অতঃপর যখন রাসূল পাক (১) নাধিলকৃত সুরার 1১2০43114২৪ ৩219 আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, 
তখন মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আরজ করলেন, এঁলোকগণ কারা যারা এখনো 


আমাদের সাথে মিলিত হয়নি? রাসূল পাক (3৫) উক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করে কোন উত্তর প্রদান করেননি । যখন এই 
বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করা হল তখন রাসূলে পাক (E সঃ) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাদিয়াল্লাহু 


তায়ালা আনহু) এর কাধে হাত মোবারক রেখে বললেন- , 5815 رجال م‎ 4005 052) Sis SWI as 3 


অর্থাৎ: যদি ঈমান ছুরাইয়া তারকাতে অবস্থান করে তবুও এর (সালমান ফারসী) সম্প্রদায়ের মধ্য হতে কেউ 
তা অন্বেষণ করে নেবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) 

হযরত হাফেজ জালালুদ্দীন সুযুতী (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, উক্ত হাদিসখানা ইমাম আবু হানিফা 
(রাহমাতুল্নাহে আলাইহে) এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । কেননা একথা স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফা 
{২ 
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(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর সময়ে ফিকাহ শাস্ত্রে এবং ইলমী মর্যাদায় কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি । 
এমনকি কেউ তার শিষ্যদের সমপর্যায়ও পৌছাতে পারেনি এবং পারবেও না। (ইবনে আহমদ মক্কী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), মানাকিবে ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯০) 

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই হাদিসখানা 
দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমাম আযম আবু হানিফা (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে)। কেননা পারস্যবাসীদের মধ্যে ইমাম 
আবু হানিফার ফজীলত ও মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌছতে পারে নি। (রদ্দুল মোখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯) 
এছাড়া ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর পিতা হযরত সাবেত (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ছোট 
বেলায় হযরত আলী (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে গমন করলে হযরত আলী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) 
তার সন্তান-সন্তুতির জন্য বরকতের দোয়া করেন। এই দোয়ার বরকতও ইমাম আযম (রাহমাতুল্নাহে 
আলাইহে) এঁর জীবনের উন্নতি ও পরিপূর্ণতার পাথেয় হিসাবে বিবেচিত। 

বাল্যকাল ঃ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বাল্যকাল TOS SF ধী-শক্তির অধিকারী 
ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তার জানার আগ্রহ ছিল খুবই প্রবল । কিন্তু তিনি নিজেকে প্রথমে ব্যবসার কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন । তিনি রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করতেন । কুফার জামে মসজিদের সন্নিকটে হযরত আমর 
বিন হোরায়েছ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর বরকতময় স্থান ছিল তার বাণিজ্যালয়। তখন অসংখ্য সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণ জীবিত ছিলেন। তাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞার কারণেই কুফা নগরীতে গড়ে ওঠেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রাণকেন্দ্র । চারিদিকে দ্বীনি ইলম চর্চার এক অভূতপূর্ব মজলিস বসত । পরে তিনি একজন বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত 
ইমাম শা'বী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর সাথে সাক্ষাতের পর তারই পরামর্শে ও উৎসাহে জ্ঞানার্জনে 
আত্মনিয়োগ করেন। একদিন ইমাম শা'বী রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) তাকে বললেন, “তোমার মধ্যে প্রতিভা 
আছে, তুমি আলেমের সাথে উঠা বসা করো ।” এরপর থেকেই ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) স্বীয় 
ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে বিদ্যানুরাগী হন এবং নিজেকে শুধুমাত্র দ্বীনি ইলম চর্চার কাজেই মনযোগী হন । 
জ্ঞানার্জন £ হযরত ইমাম শা'বী (াহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর সাক্ষাতের পরই তিনি জ্ঞানার্জনে একান্তই 
মনোনিবেশ করেন। দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি তাহার আকর্ষনটা অত্যন্ত বেড়ে যায়। তখন তাহার বয়স ছিল 
সতের বছর । তিনি জ্ঞানার্জনের প্রথম দিকে ইলমে কালাম শিক্ষা অর্জন করেন। এতে পূর্ণ পান্ডিত্য অর্জনের 
পর তিনি বিশেষ করে ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন । অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
তিনি ইলমে দ্বীনের ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনি তৎকালীন কুফার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত 
হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর নিকট একাধারে দশ বছর ফিকাহ শান্তর অধ্যয়ন 
করেন। ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) কুফা নগরী ছাড়াও জ্ঞানার্জনের জন্য আরো বিভিন্ন জায়গা 
সফর করেছিলেন। তিনি জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা, মদীনা ও বসরাসহ বিভিন্ন শহরে অনেকবার ভ্রমণ 
করেছিলেন । সেখানে অসংখ্য বুযুর্গ ওস্তাদের নিকট হতে তিনি ইলম শিক্ষা করেছিলেন । 

সম্মানিত সাহাবীগণের দর্শন লাভ £ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ছোট বেলায় তাবেঈ 
হওয়ার সৌভাগ্য নছিব হয়। কেননা তিনি অল্প বয়সেই কুফা নগরীতে জলীলুল কদর সাহাবী খাদেমুর রাসুল 
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর সাক্ষাত লাভ করেন। তার দর্শন লাভ করে 
তিনি বাল্য বয়সেই তাবেঈ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন । এছাড়া তিনি আরো একাধিক সাহাবীর দর্শন লাভ 
করেছিলেন। ততমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), আবু 
তোফায়েল আমর ইবনে ওয়াসেলা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাদি) 
প্রমুখ ৷ বিভিন্ন বর্ণনা মতে তিনি সাতজন মতান্তরে দশজন সাহাবীর দর্শন লাভ করেন । 
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স্বপ্নের মাধ্যমে সৌভাগ্য লাভ ৪ ইমাম আযম আবু হানিফা (োহমাতুল্লাহে আলাইহে) একদা একরাতে স্বপ্নে 
দেখলেন যে, হুযুর পাক (38৫)*র পবিত্র রওযা শরীফ থেকে তার পবিত্র দেহ মোবারক এর হাড্ডি শরিফ 
উঠিয়ে তিনি জমা করছেন এবং একখানা আর একখানা হতে পৃথক করছেন। এরূপ আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখে 
তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং সুবিখ্যাত স্বপ্ন বিশারদ আল্লামা ইবনে সীরীনের এক 
শিষ্যের কাছে গিয়ে এর অর্থ জিজ্ঞেস করলেন । অতঃপর তিনি উক্ত স্বপ্নের তাবীল করলেন যে, হে ইমাম আবু 
হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) আপনি প্রিয়নবী (3) এঁর জ্ঞানরাজি, ফিকাহ ও হাদিস শাস্ত্রে এরূপ 
অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন যে, এর দ্বারা উক্ত শাস্ত্র সমূহের ব্যাখ্যাকার পদ লাভে ধন্য হবেন। আর সত্যকে 
অসত্য হতে পৃথক করার শক্তি আল্লাহপাক আপনাকে দান করবেন । তোযকেরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা-১৬৭) 
আখলাকে হামীদাহ 8 ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর সমগ্র জীন্দেগীই ছিল আখলাকে 
হামীদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী । তিনি অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন । তার যোগ্যতা, গুণাবলী, 
যশখ্যাতি, মর্যাদা, এবাদত, রিয়াযত, তাকওয়া পরহেযগারীতা ইত্যাদি বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা ৷ তিনি 
অশ্লীলতা ও শরীয়াহ নিষিদ্ধ কাজ থেকে সর্বদা দুরে থাকতেন । দানশীলতা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম 
সোপান। দুনিয়ার প্রতি তার বিন্দু পরিমাণও আসক্তি ছিল না। কথাবার্তা বলতেন উত্তম পন্থায় এবং ভাষা 
প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত সুমধুর | ধন-সম্পদের মত তিনি ইল্ম বিতরণেও উদারও অকৃপণ ছিলেন । তিনি একাধারে 
একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও ফিকাহ শান্তর জনক ছিলেন । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান 
রক্ষায় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি দুনিয়াবিমুখ, আল্লাহভীরু, পরহেযগার, মুত্তাকী এবং মারেফাতের মহান 
সাধক ছিলেন। অসংখ্য যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ উদ্তাদের নিকট হতে তিনি ইলমে দ্বীন ও মারেফাতের জ্ঞান অর্জন 
করেছিলেন। তদুপরি তিনিও অসংখ্য শাগরেদগণকে দ্বীন ও মারেফাতের জ্ঞান দান করেছিলেন । আজীবন 
তিনি পাপ-পংকিলতামুক্ত ছিলেন। এককথায় তিনি বহুগুণে গুণান্বিত সুমহান চরিত্রের অধিকারী ও বেমেছাল 
অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 
ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ফিকাহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন £ ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) ফিকাহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক তথা জনক ছিলেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মূল নির্যাসই হচ্ছে ইলমে 
ফিকাহ । তিনি সর্বপ্রথম কুরআন-হাদিস বিশ্লেষণ করে এতদুভয়ের সার নির্যাস নিয়ে স্বতন্ত্ররূপে ফিকহ শাস্ত্র 
প্রণয়ন করেন। যা বিশ্ব মুসলিমকে তাদের যাবতীয় সমস্যার কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাধান উপহার 
দিয়েছেন। ইলমে ফিকহ ব্যতীত শরীয়তের মাসয়ালার ক্ষেত্রে সঠিক দিক-নির্দেশনা লাভ সম্ভবপর নহে। 
এইজন্য উক্ত ইলম শিক্ষা করার কথা পবিত্র হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এসেছে। হাদীসে পাকে এসেছে- 
. من تفقه فى دين اللّه كفاه اللّه تعالى‎ 
অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করল মহান আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট । 
মূলতঃ ইমাম আবু হানিফা (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) হচ্ছেন ইলমে ফিকহ এর মূল প্রতিষ্ঠাকারী ৷ এই শাস্ত্রকে 
একটি স্বতন্ত্র রূপদান করার ক্ষেত্রে ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর ভুমিকা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
অগ্রগন্য । ইমাম আযম রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) তার ফিকহী গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিটি মাসয়ালার সমাধান 
সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন হতে গ্রহণ করতেন। যদি কোন মাসয়ালার সমাধান পবিত্র কুরআনে না পেতেন 
তাহলে তা নির্ভরযোগ্য রাবীগণ কর্তৃক রেওয়াতকৃত হাদিস থেকে সমাধান গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত 
মোল্লা আলী কারী রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, “ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) (৭০) সত্তর 
হাজার হাদিস থেকে ফিকহ এর মাসয়ালা নির্ণয় করেছেন।” আর যদি হাদীসেও কোন সমাধান না পেতেন 
তাহলে সাহাবায়ে কেরামগণের মত হতে যার মত ইচ্ছা তা গ্রহণ করতেন আর মত ইচ্ছা তা পরিত্যাগ 
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করতেন । আর যদি তাবেঈনদের কোন রায় আসত তখন তিনিও তাদের ন্যায় ইজতিহাদ করতেন । এভাবে 
তিনি যে কোন মাসয়ালা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উক্তরূপ মূলনীতিই গ্রহণ করতেন। ইমাম আযম (রাহমাতুল্নাহে 
আলাইহে) শরীয়তের যাবতীয় মাসয়ালা সমাধানকল্পে তার অসংখ্য ছাত্রের মধ্য হতে চল্লিশজন সুদক্ষ ছাত্রের 
সমন্বয়ে একটি “ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড” গঠন করেন। এদের মধ্যে কেউ ফিকহ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন আবার 
কেউ ইলমে হাদীসে খ্যাতিমান ছিলেন । এ বোর্ডের মাধ্যমে সুদীর্ঘ বাইশ (২২) বছর পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে 
ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ইলমে ফিকহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তর হিসাবে রূপদান করেন। উক্ত বোর্ডের চল্িশজন 
সদস্য হতে যাচাই-বাছাই করে দশজন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন । ফিকহ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা ও 
প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে এই বিশেষ বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি । তাদের মাধ্যমে “মজমুয়ায়ে ফিকহ্‌” তৈরী 
করেন। এতে (৯৩) তিরানব্বই হাজার মাসয়ালা লিপিবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে (৩৮) আটত্রিশ হাজার ইবাদত 
সম্পকীয় মাসয়ালা ছিল। তিনি এ কাজ আরম্ভ করেছিলেন ১২১ হিজরীতে এবং ১৪৪ হিজরীর পূর্বেই তা সমাপ্ত 
হয়। কিন্তু এরপরও এতে মাসয়ালা সংযোজন হতে থাকে । অবশেষে ফিকহে হানাফির সংখ্যা পাচ লক্ষ পর্যন্ত 
গিয়ে পৌছাল। (শরহে মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), পৃষ্ঠা-৩৯, চিশ্তী 
প্রকাশনী ৷) 

ইমাম আজম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) হচ্ছে মুসলিম জাহানের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
যিনিই সর্বপ্রথম শরীয়তের মাসয়ালাগুলো বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে সংরক্ষণ করেন। মানুষের যাবতীয় দৈনন্দিন 
আইন, ফরায়েজ (উত্তরাধিকাত্ব) প্রতিটি বিষয়ে শরীয়তের সুষ্ঠ সমাধান লিপিবদ্ধ করেন। যার মাধ্যমে 
কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সমাজ তার উপর আমল করে উপকার লাভ করতে থাকবে । বলা বাহুল্য, আজ পর্যন্ত 
মানুষ এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই যার সমাধান ফিকহে হানাফিতে নেই । আল্লামা জালালুদ্দীন সুযমুতী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, “ইমাম আযম আবু হানিফা (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) সর্বপ্রথম শরীয়ত 
সংকলনের এবং সেটাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করার মর্যাদা লাভ করেন। অতঃপর ইমাম মালেক 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) তার অনুসরণ করেন । ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর পূর্বে কেউ 
এ কাজে হাত দেন নি।” হযরত আব্দুল্লাহ বিন দাউদ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, “ইমাম আবু হানিফা 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর জন্য দোয়া মুসলমানদের উপর ফরয । কারণ তিনি তাদের জন্য রাসূল (সুই) 
এর হাদিস এবং ইলমে ফিকহ সংরক্ষণ করে গেছেন।” আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) বলেন, “ইমাম আবু হানিফাই সর্বপ্রথম ইলমে ফিকাহ সংকলন করেন এবং একে অধ্যায় হিসাবে 
বিন্যস্ত করেন । আর বর্তমানে ফিকাহ যেভাবে আছে সেভাবে তিনিই তা লেখার ব্যবস্থা করেন৷” 


হাদিস শাস্ত্রে অবদান £ ইলমে ফিকহের পাশাপাশি ইলমে হাদীসেও ইমাম আযম (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর 
অবদান কম নয়। হাদিস শাস্ত্রে অত্যাধিক অভিজ্ঞতার কারণে তাকে “হাকেম” বলা হয়। তিনি স্বীয় ওস্তাদ 
ইবনে হাম্মাদ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) সহ আরো অসংখ্য ওজ্তাদের নিকট হতে ইলমে ফিকহের পাশাপাশি 
ইলমে হাদীসের উপরও জ্ঞান অর্জন করেন। তবে হাদিস শান্বে তার প্রধান ওস্তাদ হচ্ছে ইমাম শাবী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)। ইমাম আযম (োহমাতুল্লাহে আলাইহে) ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ । 
তিনি হাদীসের সকল উসুল অনুযায়ী হাদিস গ্রহণ করতেন। উসুলে হাদীসের বিপরীত কোন হাদিস তিনি 
আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতেন না। তিনি চল্নিশ হাজার হাদিস থেকে তকরার ব্যতীত (চার হাজার মতান্তরে 
চার হাজার চারশত) সহীহ হাদিস নির্বাচিত করে সেগুলো সংকলন করে নেন। উক্ত হাদিসগুলো ছাত্রদেরকে 
দরস প্রদান করেন। তাহার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ সে হাদিসগুলো তরতীব মোতাবেক লিখে নিয়ে 
কিতাবের রূপ দেন। আর সেটিই হচ্ছে ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর হাদীসের কিতাব 
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“কিতাবুল আছার”। এছাড়া হাদিস শাস্ত্রে তাহার উল্লেখযোগ্য আরেকটি অবদান হচ্ছে “মুসনাদে ইমাম আবু 
হানিফা (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে)।” ইমাম আযম (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবু 
ইউসুফ (োহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, “আমি হাদিসের বিশ্লেষণ ও তার ফিকহী গুঢুতত্ব সম্পর্কে ইমাম 
আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) হতে অন্য কাউকে অধিক জ্ঞানী দেখিনি । আমি কোন কোন মাসয়ালায় 
তার সাথে মতভেদ পোষণ করতাম । কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখতে পেলাম যে, ইমাম আবু হানিফা 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর মতটিই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য । অনেক সময় ফিকহের বিপরীত হাদীসের প্রতি 
তিনি ঝুকে পড়তেন । কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে, সহীহ হাদিস সম্পর্কে ইমাম সাহেব আমার চেয়ে অধিক 
জ্ঞানী ৷” 


ইবাদতের ধারা ৪ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এত বড় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া 
সত্বেও মহান আল্লাহ্র ইবাদত পালনে ছিলেন একজন প্রাণপণ ব্যক্তি । তিনি নির্বিলাস জীবন-যাপন তথা দুনিয়া 
বিমুখ ছিলেন । সর্বদা মহান আল্লাহ্র ভয় ছিল তাহার অন্তরে পাহাড় সম । পরহেজগারিতা ও খোদা ভীরুতাই 
রাখতেন। হযরত দাউদ তায়ী (রাহমাতুল্নাহে আলাইহে) বলেন, আমি একাধারে বিশ বছর ইমাম আযম 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর খেদমতে অতিবাহিত করেছি। তার দৈনন্দিন রীতি-নীতির প্রতি আমার খুব 
লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি তাকে প্রকাশ্যে বা গোপনে খালি মাথায় বসতে দেখিনি । তাছাড়া 
দেহ-অবসাদ জনিত কারণেও তিনি কোনদিন পা ছড়িয়ে বসেননি। একবার আমি তাকে বললাম, হুযুর! 
যেখানে লোক নেই সেখানে একটু পা ছড়িয়ে বসলে তা এমন কি দোষের হবে? জবাবে ইমাম আযম 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, তেমন স্থানেও মহান আল্লাহ্র সহিত আদব রক্ষা করা চাই । [তাযকেরাতুল 
আউলিয়া, কৃত- হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) |] 

এভাবে বলতে গেলে ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর ইবাদতের বর্ণনা করাটাই তার কারামতের 
মধ্যে শামিল । কেননা তার জীবনের প্রতিটি মুহ্র্তই ইবাদতের মধ্যে গণ্য । একটা মুহূর্তও তিনি অনর্থক ব্যয় 
করেন নি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি দ্বীনের খেদমতে ব্যয় করেন। তিনি একাধারে ৩০ বছর রোযা 
পালন করেছিলেন এবং ৪০ বছর যাবত ইবাদত-বন্দেগী আদায়ের মাধ্যমে রাত কাটিয়েছেন। আর কথিত 
আছে যে, তিনি উক্ত ৪০ বছর এশারের ওজু দ্বারা ফযরের নামায আদায় করেছেন । প্রতি রমযান মাসে তাহার 
ইবাদতের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি ৩০ রোযা ও তারাবির নামাযে মোট Gale বার পবিত্র কুরআন 
খতম করতেন। তিনি সর্বমোট ৫৫ বার পবিত্র হজ্জ আদায় করেন । ষোল বছর বয়সেই তাহার প্রথম হজ্জ 
নিয়ে তথায় প্রবেশ করে রাতের বেলায় দু'রাকাত নামায আদায় করেন। প্রথম রাকাতে এক পা উঠিয়ে প্রথম 
অর্ধাংশ কুরআন মাজিদ পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে অপর পা উঠিয়ে বাকী অর্ধাংশ কুরআন মাজিদ 
খতম আদায় করেন । ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর সমগ্র জীবনটাই অতিবাহিত করেছেন বিভিন্ন 
ইবাদতের মাধ্যমে । তিনি কখনো নামাযরত থাকতেন, কখনো রোযা অবস্থায় অথবা কখনো কুরআন 
তেলাওয়াত অবস্থায়, কখনো দ্বীনি ইলম চর্চায় অতিবাহিত করতেন । এভাবেই তিনি পুরো জীবনটাই মহান 
আল্লাহ্‌র পথে অতিবাহিত করেন । মহান আল্লাহকে তিনি নিরানব্বইবার স্বপ্ন যোগে দর্শন লাভ করেছিলেন । 
তাকওয়া ও পরহেজগারীতা 8 ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর তাকওয়া ও পরহেজগারীতা ছিল 
খুবই বেশী। তিনি তাকওয়া ও পরহেজগারীতায় ছিলেন সমকালীনদের মধ্যে অগ্রগণ্য ৷ চালচলন, পানাহার, 
পোশাক-পরিচ্ছেদ প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত তাকওয়া অবলম্বন করতেন । একদা কুফায় কিছু ছাগল চুরি হয়ে 
যায়। এ ঘটনা শুনে ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) মনে মনে খেয়াল করলেন, নিশ্চয় কসাই বাজার 
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থেকে ছাগল ক্রয় করে জবাই করবে আর ততমধ্যে উক্ত চুরির ছাগলও থাকতে পারে । এই কারণেই তিনি সাত 
বছর পর্যন্ত ছাগলের গোসত ভক্ষণ করেন নি। কেননা একটি ছাগল সাত বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে । 
(মিফতাহুস সায়দা) 

একদা ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বাজারে যাওয়ার পথে সামান্য কাদামাটি কাপড়ে লেগে যায়। 
অতঃপর তিনি উক্ত কাদামাটি নদীতে গিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেললেন । এক ব্যক্তি তাকে বললেন, হুযুর! 
আপনি যে পরিমাণ ময়লা জায়েয রেখেছেন ইহা তার চেয়ে কম। না ধুলেও তো চলত । জবাবে তিনি বললেন, 
ওঠা হল ফতোয়ার কথা আর এটা হল পরহেজগারীতা । প্রসিদ্ধ হাম্বলী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, “সুবহানাল্লাহ, ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) ইলম, যুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) এবং তাকওয়ার এমন সম্পদ পেয়েছেন, যা অন্য কেউ 
পেতে পারে না । কাষীর (বিচারক) পদ গ্রহণের জন্য তাকে চাবুক মারা হয়েছে । তবুও তিনি কাষীর পদ গ্রহণ 
করেন নি। তার (আবু হানিফা) উপর আল্লাহর রহমত এবং সন্তুষ্টি অবতীর্ণ হউক ।” 


পীরের আনুগত্যতা ৪ তাসাউফ হচ্ছে ইসলামের মূল মর্মবাণী । তাসাউফ ব্যতীত ইসলাম প্রাণহীন । তাসাউফ 
বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে খোদার রাজ রহস্য অবগত ও নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় । আর এই জ্ঞান অর্জন 
হয় কোন কামিল পীরের সান্ধ্য বা ছোহবত এখতিয়ারের মাধ্যমে ৷ হাদিস শরীফে আছে, الصحبة متواثرات‎ 
অর্থাৎ “ছোহবত বা সান্ধ্য অর্জনের একটা প্রতিক্রিয়া আছে ।” ইমাম আযম রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) জ্ঞান 
গরিমায় একজন যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাপস হওয়া সত্বেও বাতেনী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য যুগশ্রেষ্ঠ 
তাপসকুল শিরোমণি হযরত ইমাম আবু জাফর ছাদেক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর সান্নিধ্য গহণ করেন। 
ইমাম আবু জাফর ছাদেক (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) ছিলেন রাসূল পাক (সাল্লাল্লাহু আলঅইহি ওয়াসাল্লাম) 
এর অন্যতম বংশধর তথা আহলে বাইতগণের একজন ইমাম | তিনি ছিলেন নবী বংশের সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্যের 
জীবন্ত আদর্শ । ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) তারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) স্বয়ং নিজেই CAMA BOAT Gard! سنتان لهلك‎ UJ অর্থাৎ" “আমি (N 
ছাবিত আবু হানিফা) যদি ইমাম আবু জাফর ছাদেক রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর দুই বছর খেদমত না 
করতাম তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম ।” বিভিন্ন বর্ণনা মতে, ইমাম আবু জাফর ছাদেক (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর পীর ও উস্তাদ ছিলেন। 

হানাফী মাজহাব অত্যন্ত সহজ ও জনপ্রিয় 8 দ্বীনি আহকাম এবং মাসায়েল ও ফতোয়া সংক্রান্ত বিষয় চার 
ইমামের চার মাযহাবের সাথে সীমাবদ্ধ । সর্বসম্মতিক্রমে সর্ব সাধারণ মুসলমানদেরকে চার মাযহাবের যে কোন 
একটি মাযহাব অবলম্বন করতঃ সে অনুযায়ী আমল করতে হবে । মাযহাব মানা ফরয । চার মাযহাব সমূহের 
মধ্যে হানাফী মাযহাব হচ্ছে অত্যন্ত সহজ, প্রশস্ত, সভ্যতামুখী, জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ । আর এই মাযহাবই হচ্ছে 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বপ্রথম ও প্রধান ফিকহী মাযহাব । ফিকহী মাসয়ালায় ইমাম আযম 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর জ্ঞান-বিচক্ষনতা ছিল অত্যন্ত বেশী। মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যা-সমাধান, 
মীমাংসার পরিচয় দান করেছেন। তিনি কোন মুসলমানকে কুফরের প্রতি সম্বন্ধ করার ও কাফের ফতোয়া 
দেওয়ার প্রতি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ ব্যাপারে তার রায় দেওয়ার মূলনীতি ছিল কোন 
মুসলমানের মধ্যে যদিও নিরানব্বইটি কুফরীর আলামত পাওয়া যায় পক্ষান্তরে তার মধ্যে যদি ঈমানের একটি 
আলামতও থাকে তবুও সেটাকে প্রধান্য দিয়ে তাকে মুসলমান বলতে হবে । তাকে কাফের বলে ফতোয়া প্রদান 
করা যাবে না। এই মাযহাবের দলীল ও আমলসমূহ অত্যন্ত মজবুত, সুদৃঢ় ও হৃদয়গ্রাহী । যা কুরআন ও 
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হাদীসের উপর মুল ভিত্তি ও যুক্তিযুক্ত । আমলের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সহজ পন্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন । হানাফী 
মাযহাব তত্ত্ব, তথ্য, হিকমাত ও কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল। এই মাযহাবে কিয়াস ও ইস্তিহসানের প্রতিও 
বিশেষ জোর প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তাহযিব-তমদ্দুনের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই হানাফি ফিকহের 
রচনা । সর্বপ্রথম কুফা নগরীতেই এই মাযহাবের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার লাভ করে। পরবর্তীতে এ মাযহাব বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ সমূহে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে এই মাযহাবের প্রচার-প্রসার ও 
অনুসারী সবচেয়ে বেশী । 


কাধীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি 8 তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী ছিল আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর মনসুর । এর পূর্বে 
শাসকগোষ্ঠী ছিল উমাইয়া খলিফা আমীর ইবনে হুবাইরা । তিনিও ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) কে 
কাযী বা বিচারকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রদান করে । কিন্তু ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) তা প্রত্যাখান 
করলে উক্ত উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তিনি বহুবার নির্যাতিত ও নিপীড়িত হন। অতঃপর আব্বাসীয় খলিফা 
আবু জাফর মনসুর ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)কে কুফা হতে বাগদাদে ডেকে এনে ইরাকের প্রধান 
কাধী বা বিচারকের আসন গ্রহণের অনুরোধ জানান । কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান । ফলে তাকে 
জোরপূর্বক হাযতে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর তাকে হাযতখানায় ১৫০ হিজরীতে বিধপ্রয়োগে শহীদ করা হয়। 


সমকালীন সময়ে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি ও প্রতিরোধ ৪ ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বহু পথভ্রষ্ট ও 
গোমরাহ দলের মোকাবিলা করতে হয়েছে । তাহার সময়ে বিভিন্ন বাতিল ফেরকার উৎপত্তি হয়েছিল । তিনি ও 
তার শিষ্যরা তাদেরকে সমূলে মুলোৎপাটন করেছিলেন । তাহার সমকালীন সময়ে ইসলামের নামে গড়ে ওঠা 
বিভিন্ন বাতিল ফেরকার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- শী'আ, খারিজী, মুরজিয়া, জাবরিয়া, মু'তাজিলা ইত্যাদি 
দলসমূহ। এদের মধ্যেও বহু দল উপদলে বিভক্ত হয়েছিল । দলগুলোর সাথে ইসলামের একমাত্র সঠিক দল 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ নিয়ে চরম বিরোধপূর্ণ ছিল। তাদের সাথে বহুবার 
বাকবিতন্ডা ও তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। শী'আ দলটি প্রধানত নিম্নোক্ত উপদলে বিভক্ত হয়েছিল৷ 
যথা- সাবইয়্যাহ সোবা ইয়াহুদীর অনুসারী), কায়সানিয়্যাহ মুখতার ইব্‌্নে উবায়দ সাকাফীর শিষ্য)- এরা 
আবতরবাদ, ইমামের পুনঃ আগমন, বাদায়া-এ বিশ্বাসী ৷ এছাড়া যায়দিয়্যা-ইমামিয়্যাহ্‌ ইস্না-আশারিয়্যাহ ও 
ইসমাঈলিয়্যাহ ইত্যাদি উপদল সমূহ । শী'আদের আকিদা হল- নবী করিম (সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
এরপর খলিফা হল হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) । আর আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হল 
সাহাবাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি । তাদের মতে কতিপয় সাহাবীকে গালি দেওয়া উত্তম কাজ। এছাড়া 
ইয়াধিদিয়া, মায়মুনিয়া ইত্যাদি । ইসলামের নামে বাতিল ফেরকার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও গোড়া দল ছিল 
খারেজীরা ৷ খারেজীদের আকিদা, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা ছিল সর্বক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি, কঠোর, নির্ধয় 
ও আপোষহীন । তারা কবীরা গুনাহকারীকে কাফির সম্প্রদায়ভূক্ত মনে করত । চাই- সে গুনাহ ইচ্ছা করে 
হোক কিংবা ভুলবশত হোক । মুরযিয়া সম্প্রদায়ও শী'আ ও খারেজীদের মত অন্যতম একটি পথভ্রষ্ট দল। 
তারাও সে যুগের একটি বিতর্কিত দল । এরা কবীরাগুনাহের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দলেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল । 
তাকদীর নিয়ে যে দলটি খুব বাড়াবাড়ি করত সেটি হচ্ছে জাবরিয়া সম্প্রদায় । এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক 
হিসাবে জাহাস ইবনে সাফ্ওয়ানকেই আখ্যায়িত করা হয়। তারা পবিত্র মাখলুক বা সৃষ্ট মনে করত। কেননা 
পবিত্র কুরআন হচ্ছে নশ্বর বা ধ্বংসশীল চিরন্তন নয়। আল্লাহ্‌র দীদারকে অস্বীকার করত । আর মনে করত 
মানুষ অসহায় মাত্র । মানুষের ইচ্ছাশক্তি বা কর্মশক্তি বলতে কিছুই ছিল না। মুতাজিলা সম্প্রদায়ও ইসলামের 
নামে একটি মারাত্মক হুমকি ছিল। তারা সর্বদা বুদ্ধিভিত্তিক দলীল পেশ করতেন। তারা কুরআন-হাদীসের 
উপর বুদ্ধি ও বিবেককে স্তান দিয়েছিল। মূলতঃ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) 
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সমসাময়িককালে এই সমস্ত ভ্রান্ত দলগুলো তৎকালীন ও পূর্বের ধারাবাহিকতায় ইসলামের নামে মাথাছাড়া দিয়ে 
ওঠেছিল। ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)ও তার শিষ্যরা এ সমস্ত দল উপদলের বিভিন্ন আকিদা 
বিশ্বাসকে বিভিন্ন সময়ে লিখনী ও মুনাজেরার মাধ্যমে সফলভাবে প্রতিহত করেছেন। ফলে উক্ত ইসলাম 
নামধারী দলসমূহ চিরতরে উৎখাত হয়ে গিয়েছিল । 


তাহার কতিপয় উদ্ভতাদের নাম ৪ ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর উদ্তাদের সংখ্যা চার হাজারেরও 
বেশী ছিল। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, হযরত আতা বিন আবি রাবাহ আল মক্কী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), 
আলকামা ইবনে মারছাফ (রাহমাতুল্াহে আলাইহে), আসেম বিন আবিন্নাজুদ আল কুফী (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে), হাকাম বিন কুতাইবা কুফী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), আমের বিন শুরাহিল আল হিময়ারী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), সালমা বিন কুহাইল আল হাযরামী আল কুফী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), আবু 
জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী রোহমাতুল্লাহে আলাইহে), সায়ীদ মাসরুফ ছাওরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), 
আমর বিন দীনার আল মক্কী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), কাতাদা রোহমাতুল্লাহে আলাইহে), আবু ইসহাক 
সুবায়রী আল্‌ কুফী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), ইয়াহিয়া বিন সায়ী আন্সারী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), হিশাম 
বিন উরওয়া আল্‌ মাদানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) প্রমুখ । 

তাহার উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণের নাম ৪ ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর সুপ্রসিদ্ধ ও সুখ্যাত উত্তাদ 
ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (FI) ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অতঃপর ইমাম হাম্মাদ 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ইন্তেকালের পর উদ্তাদের দরসী হালকা (পাঠদান মজলিসের) স্বলভিষিক্ত হন ইমাম 
আযম (রোহমাতুল্নাহে আলাইহে)। এরপর থেকেই ইমাম আযম (রোাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ইলমে ফিকহ ও 
ইলমে হাদীসের উপর ছাত্রদেরকে নিয়মিত দরস প্রদান করে যান। তার সুনাম আশানুরূপ খ্যাতি লাভ করে 
এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য শিক্ষার্থীরা তার নিকট হতে জ্ঞান লাভ করার জন্য পতঙ্গের ন্যায় ছুটে 
আসে। পরবর্তীতৈ তাদের মাধ্যমেই ফিকহে হানাফীর বিশ্বজোড়া প্রচার-প্রসার ও খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম 
হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হচ্ছে- হযরত ইয়াহিয়া বিন সায়ীদ (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে), ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), ওকী ইবনুল জাররাহ (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে), ইমাম দাউদ তায়ী রোহমাতুল্লাহে আলাইহে), ইমাম আবু ইউসুফ রোহমাতুল্লাহে আলাইহে), 
ইমাম মুহাম্মদ (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে), ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), আব্দুল্লাহ বিন মুবারক 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), হাসান ইবনে যিয়াদ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), আব্দুল্লাহ বিন মুবারক 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), হাসান ইবনে যিয়াদ (রোহমাতুল্নাহে আলাইহে), হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কান্তান (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), আব্দুর রাজ্জাক হাম্মাদ 
সা'আনী (রাঃ), আসাদ ইবনে উমর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), হাকাম ইবনে আব্দুল্লাহ বলখী রোহমাতুল্লাহে 
আলাইহে), মেসআর বিন কিদাম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), ইব্রাহীম বিন ত্বাহমান (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে), ইয়াধীদ বিন হারুন (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), হাফছ বিন গিয়াছ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে), 
ঈসা ইবনে ইউনছ (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে), আবু আসেম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) প্রমুখ | 

ইমাম আযম (োহমাতুল্লাহে আলাইহে) সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামগণের অভিমত £ ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামগণ বিভিন্ন প্রশংসামুলক উক্তি করেছেন । তিনি ছিলেন এক অনন্য 
প্রতিভার অধিকারী । জ্ঞান-বিজ্ঞান, গুণ-গরিমা ও আমল প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন কোন গুণাবলী বাদ পড়বে না যা 
তার মধ্যে ছিল না। তাহার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রখ্যাত যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামগণ বিভিন্ন সুউচ্চ মাগীয় মন্তব্য 


করেছেন । থেমন_ 
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হযরত ইবনে মুবারক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, افقه الناس ابو حنيفة ما رايت فى الفقه مثله‎ 
, অর্থাৎ" মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিকহ বিশারদ হলেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রোহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) । আমি ফিকহ শাস্ত্রে তার ন্যায় যোগ্য কাউকে দেখিনি । 

হযরত সুলাইমান ইবনে আবু শাইখ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, ইমাম আযম আবু হানিফা 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) একজন বুযুর্গ ও দাতা ছিলেন। 

ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, . 7৮ 1০ ০৬৮ 424] এ ০০১৭। অর্থাৎ ইলমে 
ফিকহে প্রতিটি মানুষ ইমাম আবু হানিফা রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর পরিবারভূক্ত। 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, যদি হাদিসের পর কিয়াসের প্রয়োজন 
পড়ে তবে মালেক, সুফিয়ান এবং আবু হানিফার কিয়াস গ্রহণযোগ্য । এই তিনজনের মধ্যে হযরত আবু 
হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ফিকাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী । তিনি সুক্স দৃষ্টি দ্বারা ফিকহী মাসয়ালা 
বের করেছেন। যখন আবু হানিফা এবং সুফিয়ান কোন বিষয়ে একমত হন তবে আমি সেটাই দলীল 
হিসাবে গ্রহণ করি। 

ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আবু হানিফা রোহমাতুল্নাহে আলাইহে) 
এর সিদ্ধান্তের চেয়ে আমি কারো সিদ্ধান্ত উত্তম পাইনি । এজন্য আমি ফত্ওয়ায় তার মতই গ্রহণ করি। 
একদা ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)কে জিজ্ঞাসা 
করেন, আপনি কি ইমাম আবু হানিফা (রোহমাতুল্নাহে আলাইহে) কে দেখেছেন? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, 
সুবহানাল্লাহ! আমি তার মত জ্ঞানী আর দেখিনি । আল্লাহ্র কসম, যদি আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) বলেন যে, ভ্তম্বটি স্বর্ণের । তবে তিনি তা প্রমাণ করে দিবেন। 

মক্কী ইবনে ইব্রাহিম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) 
ছিলেন এক বিষ্ময়কর প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ৷ তার জ্ঞান হতে সে ব্যক্তি বিমুখ হতে পারে, যে তাকে বুঝতে 
পারেনি । 


বলখের শ্রেষ্ঠ ফকীহ সালাম ইবনে সালিম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে:) বলেন, لقيت من المشائخ الكبار‎ 


. من ابى حنيفة رضى اللّه‎ whiny agle AU) فلم أجد أحدًا حرمة لامة محمد رسول اللّه صلّى‎ 5: 
আমি শ্রেষ্ঠ আলিমগণের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেছি। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের প্রতি সম্মানের অনুপ্রেরণা যা আমি ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর 
মাঝে দেখেছি তা আর কারো মাঝে দেখিনি । 

আসাদ ইবনে হাকীম (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) এর বিরুদ্ধে কেবল তারাই কথা বলবে যারা জাহিল ও অজ্ঞ। 

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, ইমাম আবু হানিফা রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) 
সমসাময়িক কালের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন । আমার চোখে তার দৃষ্টান্ত দেখিনি । 

খলফ ইবনে আইয়ুব রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, ইলম আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ হতে হযরত মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসে । অতঃপর তা সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে বন্টন হয়। 








তারপর তাবেয়ীনদের মধ্যে। এরপর ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এবং তার 
শাগরেদদের মধ্যে বন্টন হয়। 
* ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রা:) বলেন, বাজ পাখি ও চড়ুই পাখির মধ্যে যে ব্যবধান শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে), 
আমাদের এবং ইমাম আযমের মাঝেও সেই ব্যবধান । 
ইমাম আযম রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর রচনাবলী £ ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ইসলামের 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অমূল্য কিতাব রচনা করে যান । তার ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ফিকহ 
বোর্ডের সদস্যদের মাধ্যমে শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা ও হাদীসের ক্ষেত্রে দরসী হালকায় যেগুলো তিনি 
তাদেরকে লিপিবদ্ধ করান তা তারই রচিত কিতাব হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে । এছাড়া কিছু কিতাব তারই স্ব- 
রচিত রয়েছে । সর্বোপরি তার রচিত প্রসিদ্ধ কিতাবাদির নাম নিম উল্লেখ করা হল_ 
(১) কিতাবুল ফিকহিল আকবর । 


(২) কিতাবুল ইলমে ওয়াল মুতায়ালিম। 
(৩) কিতাবু রিসালাতুন ইলাল বাসতী । 
(৪) ওয়াসিয়াতু আবু হানিফা | 
(৫) মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা । 
(৬) কিতাবুল মাকসুদ । 
(৭) কাসিদাতু নোমান । 
(৮) কিতাবুল আছার ইত্যাদি । 
সন্তান-সন্ততি ৪ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর পুত্রের নাম হচ্ছে- হাম্মাদ। তাহার 
সন্তানদের মধ্যে হাম্মাদ (রা:) ব্যতীত অন্য কারো সন্ধান পাওয়া যায় না। পুত্রের নামটি রাখা হয় ইমাম আযম 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর উদ্ভতাদের নামানুসারে । তিনি পিতার উত্তারাধিকারী ছিলেন এবং তাকওয়া 
পরহেজগারীতে পিতার নমুনা ছিলেন। ফিকহ এবং হাদীসের উসুল সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। হাম্মাদ 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর চার পুত্র ছিল। তারা হলেন- ইসমাঈল, আবু হাব্বান, উসমান এবং উমর 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)। ততমধ্যে ইসমাঈল মামুনের খিলাফতের সময় বসরায় কাষী ছিলেন। 
ইন্তিকাল £ তৎকালীন খলিফা আবু জাফর মনসুর ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)কে 
ইরাকের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালে ইমাম আযম আবু হানিফা (রোহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)কে জোরপূর্বক হাযতে 
(জেলখানায়) প্রেরণ করেন। অনেক জোর-জবরদন্তি করার পরও কাজীর পদ গ্রহণে ইমাম আযম 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)কে রাজি করানো কোনভাবেই সফল হল না। পরিশেষে হিজরী ১৫০ জন মুতাবিক 
৭৬৯ খিষ্টাব্দে শাবান মাসে তাকে হাযতে খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে শহীদ করা হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল 
সত্তর (৭০) বছর । তার জানাযায় লোক সমাগম বেশী হওয়ার কারণে পাচবার মতান্তরে সাতবার জানাযা 
পড়তে হয়েছিল। তার অছিয়ত অনুযায়ী তাকে খাযরান নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। 
লেখক: 
ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ, (বিশ্ব মাওলানা মঞ্জিল), হাট হাজারী, চট্টগ্রাম । 
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The supreme Ascetic, Hazrat Shah Sufi Syed 
Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrasul Aziz) 
4) Muhammed Wahid Manjur 


The Almighty Lord Allah, the utmost great, envelops his creation with 
grandness and realm of depth; and there is a great purpose. The purpose came 
into action and light with the creation of human mankind. The essence of this 
holy creation is reflected in U’budiyyat (obedience with submission) as 
prescribed in the holy Quran: “I created the jinn and humans for nothing else 
but that they may serve Me” (51:57). I desire from them no provision, nor do I 
want them to feed Me (51:56). It is undeniably true that the beauty of the 
creation is luminously enlightened when the creations reflect that holy purpose. 
The great Almighty knits a secret, enigmatic and an unalloyed relation with his 
creation. But the human beings mold after that relationship because of the time 
span, the aspirant nature of the worldly life and pleasures and the evil 
nafsaniyyat. To revive the spirituality of Godly knowledge and to explore the 
most beloved bond of peace and his satisfaction, Allah, the exalted, elected his 
Apostles and ascetics as a guide and explorer who lighten their heart and soul. 
Moreover, some authentic Hadiths certify about the Mujaddit (the 
reviver/reformer) who arrive in certain time period. 


After the departure of the prophet (peace be upon him) to the present time, 
many ascetic reformers initiated revolutionarily spiritual changes in the society 
as The God’s perspective. During the ages, because of the categorical 
influences of the wordly aspirations, carving covetousness and modern 
thoughts, the human civilization, deviated from the ultimate truth, Godly love 
and knowledge, got recollected to the straight path, “siratal Mustakim” of 
mercy, love and compassion by these ascetics. This is a great mercy bestowed 
from Allah Subhanhu upon the mankind. Subsequently, at the advent of the 97^ 
century, Hazrat Gausul Azam Maizbhandari Mowlana Shah Sufi Syed Ahmad 
Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) was born as a pioneering light, 
incompatible, of monotheism, the celestial figure and inaugurator of unifying 
the humanity, whose spiritual influence enlightened every arena. The 
reformists are always contemporary in their reforms as the time demands in the 
habitual aspects of deceit, lust and sensual covetousness; their reforming 
revolutionarily spiritual aspects or ascetic methods give the humanity freedom 
and purity. These core and essential aspects and methods are known as the 
creed of a ‘Tariga” in Sufism. Similarly, Hazrat Gausul Azam Mazibhandari 
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(QOaddasa Sirrahul Aziz)’s established methods are made of a “tariga”. The 
19% century is well knitted with the socio-economic development, the grandeur 
of growing multicultural, and scientific and technological growths. Contrarily, 
it has, either, experienced the doom of many powerful empires and the 
deviance of human civilization simultaneously. The human civilization was 
driven by the evil nafs (sense) which paves the way to the evil and sins. The 
holy Quran authenticates: “/nnan nafsa laa’mmaratun bissuye”’. That means 
that unpurified soul directs to the evil. The seven ascetic methods induced in 
‘Maizbhandari Tariga’ unequivocally contribute as a healing tonic to salvage 
the affected souls. The Great Almighty indestructibly instructs, “Kkad aflahha 
man Zakkaaha" (He 1s succeeded who purifies himself-heart). This 1s motto of 
this Tariqa. These practicable and holy methods integrate the world humanity 
into an indiscriminating amalgamation of purity, perfection and prosperity like 
a touchstone. It is very optimistic inspiration upheld now is that this Tariqa 
mushroomed to a large extend throughout the Middle East, Europe, America, 
Australia, Africa from the 19 century to 21% century. It is expected that loving 
and mystical characteristics of this Tariqa do have an omnipresent appeal 
which can attract the global humanity irrespective of race and religion. 


The arena of knowledge, wisdom, science and technology experienced a vast 
development in the modern civilization. Simultaneously, the ratio of lust and 
luxury, temptation and terrorism, unjust and injustice, stealing and smuggling, 
robbery and burglary, and sex and sensation soared high extensively. The 
society and its order got derailed and deteriorated. As a result, the miserable 
people lost their psychological strengths and moral ethos in the tormenting 
society. There is a remedy enveloped in the tonic of the seven divine methods 
of Maizbhandari Tariqa. The world humanity, if they follow this Tariqa 
induced and introduced by the great ascetic, can elevate their status as a great 
sufi or great man (al insane kamel) which testifies ‘the caliphat’ of Allah 
Subhanahu inscribed in the Quran. 


Many researches and surveys reflected that the modern people are more 
vulnerable to the continuous decadence of mental health because of the facets 
of the present society than the people in the previous periods. The influence of 
modernity is thought to be responsible here. In some researches, it is 
scrutinized and explored that the divine relationship and the sole dependence 
on God enhance the psychological strength of the believers. In this tormenting 
era, the Maizbhandari Tariga will make the humanity luminous as a pioneering 
light that can eradicate the showing up (Ripu) and it continues with the 
methods of spiritual death until elevating the status of a man to a nobler and 
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diviner one. Furthermore, the ascetic and mystic seven methods of acquiring 
the spirituality play its role as a timeless philosophy which 1s profoundly 
discussed by his heredity Hazrat Mowlana Syed Delwar Hossain Maizbhandari 
(Qaddasa Sirrahul Aziz) in his books. Moreover, these methods have been 
categorized into two: the first three have been classified as ‘Fana’ which 
means annihilation and the other four represent ‘Maut’ that means spiritual 
death of nafsaniyyat. A brief is explained below. 


(1) Fana Anil Khalak- Annihilation from creations: With self-spiritual 
meditation, self-reliance is achieved. In the order of priority of inner-self, the 
first principle of Maizbhandari Philosophy is to be self-reliant. 


(2) Fana Anil Hawa- Annihilation from meaninglessness: To avoid doing 
useless and unimportant things like talks, acts, behaviors etc., relate to the 
annihilation of this stage. If a seeker follows this principle in letter and spirit, 
his life will become feasible and anxiety-free. To make a seeker’s every 
moment purified, primally, he/she needs to give up doing any useless things or 
anything unimportant. A seeker’s every moment should be undeniably utilized 
to bring the gem like Godly mystery into the light of knowledge. 


(3) Fana Anil Erada- Annihilation from Own Will: To surrender completely 
with the will of Allah, having no self-desire is the third method in 
Maizbhandari Tariga. Through this annihilation, a seeker annihilates in the 
essence of Allah which brings about attainment only through surrendering his 
will into God’s will. Here sacrifice of own wills get annihilated to soar above 
the ocean of ultimately supreme will. This method will make an individual 
more indestructible with no procrastination in the life of dilemma. 


(4) Mout-E- Abyeaz- White Death: Practicing willingly self-restraint over 
legitimate and possessing things, and controlling oneself from sins and 
ominous things to protect self, which destines a seeker to the enlightened 
mystic world through the White Death. 


(5) Mout-E-Aswad- Black Death: Inculcating self-criticism, self-purification, 
restraining vindictiveness and retaliation, controlling rage, and accepting easily 
the criticism made by others demonstrates the Black Death in Maizbhandari 
Tariga. Through this method, a seeker can reflect on his faults and sins and 
amend himself; he can exchange his enemy into a friend. However, black 
resembles mysterious and protective and it relates to the hidden, the secretive 
and the unknown. As a result, it creates an air of mystery. 








(6) Mout-E-Ahmar- Red Death: Controlling greed, covetousness, sex-impulse 
and extincting sexual lust, and regulating oneself to internal and external 
discipline brings a seeker to the Red Death. In the west, red is frequently used 
as a symbol of guilt, sin and anger, often as connected with blood or sex. 


(7) Mout-E-Akhjar- Green Death: Observing absolute austerity, showing 
gratitude and thankfulness, avoiding extravagance and leading a simple 
pellucid life free from foppishness helps a seeker to attain Green Death. This is 
the final method which elevates a seeker to a saleq (an ascetic status) that 
brings an eternal joy and ultimate destination and victory in Sufism. 


The institutional founder of Maizbhandari Tarigqa, Waschiye Gausul Azam, 
Mowlana Shah Sufi Syed Delwar Hossain Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul 
Aziz) says, ‘If Maizbhandari Tariga is preached in the world, and the world 
humanity will turn her face to Maizbhandar.’ It seems crystal clear that 
Maizbhandari Tariqa, if 1t spreads, will knit a universally brawny relation 
across the globe since it underlies a lofty, purified, and pluralistic Ism which 
will enlighten the whole humanity. 


However, the continuation of this ascetic Tariga, flawlessly appealing to the 
uncountable seekers, 1s still led by the sole heredity and authority, Sajjadah 
Nasheen Alhaz Hazrat Mowlana Shah Sufi Syed Emdadul Hoque 
Maizbhandari (Madda Zillihul Ali). 


Author: 

M.A. (Hadith), B.A. (Honors), M.A. (English) 

MS (TESOL), University of Western Sydney, 
Trainer and Assessor (TAFE), 

Lecturer, Global English College, Sydney, Australia 
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الأستاذ المساعدء دار العلوم الأحسنية الكاملء داكا 
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[بعد النشر السابق] 
الإصلاح خطوة على الطريق الصحيح 
ما أن هدأت الصراعات المذهبية والفقهية فى بدايات القرن الخامس الهجري حتى برزت فكرة جديدة 
لدى بعض علماء المذاهب الفقهية تدعوا إلى الإصلاحء واتخاذ ال "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" قاعدة للإنطاق ووجدوا الأرض الخصبة في الصوفية والتصوف لتهذيب المجتمع وتخليصه 
مما وقع فيه نتيجة للأسباب التي ترتبت على ما سبق من جمود للفكر وملاحقة ما هو مغاير للسلطان 

أو ما يمليه عليه فقهاؤه من آراء اتجهت إلى الملاحقة والسجون ( الماوردي) ويعتبر رائد الإصلاح 
الإمام الغزالي الشافعي المذهب والأشعري الاعتقاد الذي جمع بين الفقه والتصوف والعقيدة وتتمركز 
نظرية الغزالي في الالتزام بالشرع وتعاليم الإسلام ظاهرها وباطنها ويبدو ذلك جلياً في كتابه إحياء 
علوم ell‏ والمنقذ من الضلال » ونصائحه في كتابه أيها الولد ومن أهم ما دعا إليه الغزالي في 
نظريتهء الاشتغال بالنفس وإصلاحها لتجديد الأفكار واستئناف العودة إلى المجتمع للصلاح متمثلاً 
بالقاعدة الشرعية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مستلهماً منهجه من خلال معلمه الإمام 
الجويني إمام الحرمين ودراسته للتراث الإسلامي في الإصلاح. تولى الإمام الغزالي المدرسة النظامية 
في بغداد ومن خلالها بث أفكاره بالإصلاح حيث لاقت رواجاً بين طبقات الأمراء والسلاطين. 

لم يكتف الغزالي ببغداد فأرتحل إلى دمشق وغيرها من بلاد الشام وألف خلال رحلته هذه 
كتاب الإحياء ثم عاد إلى بغداد وبعدها إلى مسقط رأسه في طوس حيث بني مدرسة وخانقاه للصوفية 
بهدف إخراج جيل جديد من العلماء والقادة العاملين بفكر موحد يؤدي بالنتيجة للتكافل والإصلاح 
المنشود. ومعالجة الأمراض الرئيسية التي نخرت جسد الأمة. ظل الغزالي في مدرسته بطوس حتى 
توفي سنة 5015 ه. 

لم يكن الغزالي وحده ينادي بالإصلاح السياسي والاجتماعي فقد برز قبله الماوردي (ت450 
2( صاحب الكتاب النفيس الأحكام السلطانية وأدب الدين والدنيا. 

عمل الماوردي كسفير للدولة العباسية وله دور في الصلح بين بني بوبه في الموصل 
والسلاجقة في العراق ويرجع ذلك لعلاقته الجيدة مع هذه الأسر الحاكمة في العراق. 

لم يعالج المتصوفة الأوائل المشاكل الإسلامية من منطلق قومي أو طائفي بل باعتبارات 
الضعف والوهن في المسلمين قادة وشعوباء وعجزهم عن حمل واجبهم في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وغيرها من المبادئ الأساسية في الإسلام. 

لكن الصوفية كغيرها من المذاهب تفرقت وتعددت طرقها وأثرت فيها الدروشة والاكتفاء 
بالزهد والانزواء عن الحياة المادية. لكن ظهرت في نهايات القرن الخامس الهجري مدارس 
للإصلاح كمدرسة الشيخ عيد القادر الجيلاني الإصلاحية TRU‏ ولد في قرية (نييف بجيلان — 
بعردستان إيران سنة 470 ASAT aes‏ الذي كان تلميذاً للشيخ أبي الحسن 
الهكاري الكردي ببغداد حتى وفاته سنة 561ه ودرس فيها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وله 
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مؤلفات (علم الكلام - العقيدة» وغيرها) لم يكن الجيلاني بالصوفي المتزهد الناسك فقط كما عرف aic‏ 
بل كان من أشد الدعاة إلى التوفيق بين الشرع والزهدء وكان أبرز ما دعا إليه الجيلاني في الإصلاح 
تنقية التصوف مما علق به من الخرافات والعودة بها إلى مكانتها السابقة» وشن حملة على الصوفيين 
المتطرفين الذين شوهوا معناه والعمل على ربط الصوفية بالكتاب والسنة وجعلهما مقياساً للطريقة » 
كذلك سعى إلى التنسيق بين المدارس الصوفية وتوحيد العمل بين مشايخها فاتصل بالشيخ ماجد 
الكردي وعملا مع الطرق الاخرى في مسيرة الإصلاح ٠»‏ بهدف إعداد جيل من العلماء وبثهم في 
المدن الإسلامية للقيام بواجبهم في توحيد الكلمة. وقد نجحت هذه المدارس وغيرها في الإصلاح 
Cu‏ من إحدات التعول في المجتمع نكر الأفضل, رك lh coal‏ إلى اتجهيز ০০ 089৯0‏ هوا 
العلماء وطلابهم 15. 

فاتضح لنا مما سبق بأن التصوف له إمكانية كاملة للإصلاح في كل المجالات من السياسة؛ 
والإقتصادء cg ass NI s‏ والحضارة» والتربية. والتعليمء والأفكار. ০219‏ والثقافة وغيرها. فهو إذن 
ضرورة أكيدة لإصلاح الحياة الدينية والإجتماعية والعلمية والعملية والفكرية والأدبية والوظيفية 
والجندية والتجارية والتربوية والتقدمية وغيرهاء أي إنها لازمة لكل إنسان» يحترم الإنسانية» ويقدر 
خلافة الإنسان في كل موقع وموضع من خريطة الحياة» ]085 ৩0 ০৪১৪ 00 ৮০০‏ 5:28 مِنْ Sk‏ 
835( (الكهف: 24). 

وقفة تأمل مع "التصوف منهج أصيل للإصلاح" 

ومما لا شك فيه أن التصوف والعلم وجهان لعملة واحدة» يسيران جنبا بجنب. قال الله تعالى: (ِوَيُعَلّمُهُم 
الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيِهِمْ إِنَّكَ أنت العزيرُ الْحَكيمُ » (سورة البقرة : 129). 

والإعلام الأن مرآة تعكس صور المجتمع المختلفة. ونحن نحس بأنين الواقع» وبدائه العضال. 
ولا سيما في مجال التعليمء » فهو متأخر عن الركب. ولهذا التأخر أربعة أسباب» كما ذكر ها الشيخ طاهر 
بن عاشور في كتابه الفريد "أليس الصبح بقريب": 

السبب الأول: وهو الذي فسح للداء مجال السريان: إن العلوم والتعليم لم يسمح لهما الزمان 
منذ القدم بوضع مراقبة تميز الصالح من غيره» مع أن التعليم هو مرتقي الأمة والذي به رسم 
مستقبلها. وإذا لم يكن كل واحد من الأمة يعلم الخطة التي يجب تحديدهاء أو ما عسى أن تشتمل عليه 
تلك الخطة من المضار الخفية» ومن الواجب تكليف عقلاء القوم وحكمائهم الذين يعتمدون في وضع 
أساليب التعليم» بترتيب كل ما يبلغ بالعلم والمتعلمين إلى الغاية المطلوبة في أقرب وقت» وعلى 
محجة موصلة 15. 

ومن الضروري أن الذي يتولى أمر نقد التعليم يجب أن يكون ممن أنشأه ذلك التعليم نفسه 
عارفا بحاجات الزمان وغاية العلوم» نظارا إلى الروح لا إلى الجثمان» بعيدا عن متابعة السفاسف 


lS‏ سيف الدين الامدي (باحث كردي سوري مختص في الدراسات التاريخية الاسلامية)» 
المدارس الصوفية ودور المدارس الصوفية ودورها فى الإصلاح الاجتماعي والسياسي وتوحيد all‏ 
الإسلامي في (القرن الخامس 22-1 «(cc‏ جريدة الاتحاد الوطني الكردستاني» انظر: 
s /http://www.islamyun.net‏ ^2 53( 2016/8/5. 

6 انظر: محمد الطاهر ابن عاشورء أليس الصبح بقريب (القاهرة: دار ১১‏ 12‘ 21427/ 22006( 
ص101. 
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خبيرا بما أصاب هيكل التعليم من العلل والأمراضء فلا بد من مراقبة التعليم ودرسه دراسة دقيقة 

من حيث الأهمية والثمرة؛ ومراقبة العلوم ليست جديدة. نعم» فقد حفظ لنا التاريخ في صفحاته والأيام 

في سجلها مراقبة التعليم. وأول ما وقع ذلك فى الإسلام فيما يظهر إعتناء الخليفة سيدنا عثمان + 

يمر على حلق العلم في جامع الكوفة فينهى من لم يره أهلا عن التكلم فى العلم» وأنه أقر الحسن 
إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به * وإياك والأمر الذي أنت جاهله 18 


فمن كان يهوي أن يرى متصدرا * ويكره لا أدري أصيبت مقاتله 19 
السبب الثاني: إهمال الضبط20. فإن إذا تتبعنا حال التعليم وجدناه إختياريا فالمتعلم يتعلم باختياره. 
والمدرس يدرس ما يروق لديه من الكتب ويقرر ما يختار من المسائل فيتصفح أبواباء ويسرد مسائل. وهو 
خال عن الحفظ والإتقان. وفي هذا المعنى قال صاحب الرحبية: "إحفظ فكل حافظ إمام"21. 
السبب الثالث: عرو التعليم عن مادة الآداب وتهذيب الأخلاق وتزكية النفوس22. فالعلم وراثة 
نبوية لا تحمل يأخلاق السوقة ولا سيما فى الجامعات صار العلم جافا والتعليم نظريا. قلما نسمع 
نصيحة من أستاد وإرشادا من معلم إلا ما رحم الله من عباده الخلص. وكان العلماء في صدر 
الإسلام بهذه الأخلاق النبيلة والصفات الجليلة» فكان أول ما يبتدئون به حفظ كتاب الله تبارك 
وتعالى. ويثنون بمعرفة اللحن فيه. 
فإذا فقدنا تزكية النفوس» وتهذيب الأخلاق مع تعليم العلوم وتقرير المسائل» فمن الصعب أن 
تلين الأفئدة وتنقاد الخواطر بعد ذلك. وقد قال عتبة بن أبي سفيان لعمد الصمد مؤدب ০১] 1:১৯)‏ 
أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك» فإن أعينهم معقودة يعينك ؛ فالحسن عندهم ما 
استحسنت» والقبيح عندهم ما استقبحت» وروهم سير الحكماء وزد في تأديبهم أزدك في بري"23. 
وقال الحكيم "جول سيمون": "ليست وظيفة المدرسة مقصورة على التعليم فقط فإن بث 
الفضيلة والأقدام من أهم وظائف المدرسة"24. 


8 ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علي ٠‏ أبو المعاليء بهاء الدين البغدادي» التذكرة 
le «(21417 ৫145 (C s ua ‘lL 3) ০৫৪ 9৮০৯৯]‏ ص 37/1. 

?1 الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء أدب الدنيا والدين» (عالم 
(CA s ju : এ]‏ درط 21986(‘ ص 43. 

29 ابن عاشورء أليس الصبح بقريب» ص105. 

21 شطر بيت من متن الرحبية. انظر: موفق الدين أبو عبد الله «(—8579c3)‏ متن الرحبية = بغيه الباحث 
عن جمل الموارث› )3 المطبوعات الحديثة: قاهرة. ০175‏ 21406(‘ ص 4. 

2 ابن عاشورء أليس الصبح بقريب» ص108. 

44 انظر: ابن عاشورء أليس الصبح بقريب» ص108. 











السبب الرابع: مما أدى إلى تاخير العلوم» وعيش الأمة فى الهموم سلب العلم» حرية النقد 
الصحيح فى المرتبة العالية وما يقرب منها2. وهذا خلل بالمقصد من التعليم» وهو إيصال العقول إلى 
درجة الابتدارء فيصير العلم ملكة راسخة» في نفوس طالبيه فيذكرون المسائل ويضعون الأساليب. 

مدى ارتباط المنهج الصوفي بأحوال الأمة: 

فإن من الحقائق التي لا مرية فيها أن الإنسان لايتأتى له أن يلج باب الله تعالى» أو يسير في 
منهج القويم ৫‏ وصراطه المستقيم الا بالعبودية لله تعالى وحده سبحانه. 

فارتباط حياة الأمة بالمنهج الصوفي السليم عن شوائب الشطط والخلل» والمتمثل فى العلم 
وقواعده كارتباط حياة الإنسان بالماء» وحياة الأسماك بالبحار. فلا حياة للأمة في إقتصادها إذا لم 
تصف السرائر من الشوائب والقلوب من الأمراض. فالصوفي هو الذي يكون دائم التصفيةء > لا يزال 
sh‏ الأوقات عن شوب الأقذار بتخلية القلب عن هفوات النفس. وأيضا الصوفي يصع الأشياء 
مواضعهاء ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم, يقيم الخلق مقامهم» ويقيم امر الحق مقامه؛ ويستر ما 
ينبغي أن يستر ويظهر ما ينبغي أن يظهر. eT‏ بالأمور في مواضعها بحضور عقل» وصحة 
وتوحيد وكمال ومعرفة» ورعاية صدق وإخلاص”-. 
التصوف والجهاد: 
فإذا قلبنا صفحات التاريخ وسألناه عن جهاد أيمة التصوف في معارك الحرب» يعطينا نماذج 
وبطولات هائلة لأيمة التصوف والصفاء. فهم لم يكتفوا بجهاد النفس» وقمع شهواتهاء بل أعلنوا سيوف 
المجاهدة والمثابرة فوصلوا السبيل القويم. قال الله تعالى: إوَالَذِينَ 38195 51510058588 al‏ 

فها هو الأمير عبد . القادر الجزائري كان من كبار الصوفية ومن كبار قادة فى الحرب. فقد 
حارب الإستعمار الفرنسي وألحق به هزيمة نكراء وفعل بإيمانه القوي» وصوفيته العميقة الأعاجيب فى 
الشجاعة والأقدام. فلما وجه ندائه للأمة الإسلامية من أجل العون المالي والإنساني ومن أجل العون فى 
العتاد تخاذل إخوانه» وتعطلت المساعدات فالذي قدم له شيء يندى له الجبين27. 

هذا مثال قريب لتاريخنا الحديث. وقبله أيمة متصوفه ملا قلوبهم الأنوار والمعارف» 
والفيوضات واللطائف. 

وها هو "شقيق البلخي" وهو من جهابذة الصوفية يسارع إلى المعارك لا يبالي على أي جنب 
كان في الله 500 يخوص المعارك ويحارب العدو, وسلاحه الأول: الإيمان الراسخ» sels‏ 
الصافية» والثقة بالله تعالى. والثاني من الأسلحة: عدته الحربية. ولقد وصلت ثقته بالله تعالى حتى 
أصبح لا يرى إلا سيوفا مصلتة» ورقابا تقطع» ورؤوسا تتساقط من هنا وهناك. ويقول لمن diis.‏ في 
هذه الحالة كيف ترى نفسك؟ أتراها في سعادة وسرور شبه ليل زفافك؟ فأجابه من بجواره لا... والله. 
فقال شقيق: لكني والله ... أرى نفسي في هذا اليوم مثلها فى الليلة التي زفت فيها امرأتي إلي" 25. 

(To be Continued) acta!) سيتم الباقي في العدد‎ 


25 المرجع السابقء» ص10 1. 
26 محمود» عبد الحليمء قضية التصوف› (دار المعارف: مصر » درط 5.3( 
27 المصدر السابق. 
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Online এ কেন্দ্রীয় দ্বিতীয় বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত 


আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের ত্রি-বর্ষ মেয়াদের দ্বিতীয় 
বর্ধিত সভা বিগত ২৭ আশ্বিন ১৪২৭, ১২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে Online Z0০0m-e অনুষ্ঠিত হয় | 

সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সভাপতি আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে 
গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) । 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সচিব জনাব শেখ মোঃ আলমগীর এর সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত , 
নাতে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পরিবেশন ও শানে গাউছিয়া পাঠের মাধ্যমে সভার কাযক্রম শুরু 
করা হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সহ-সভাপতি আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ 
ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্রুহুল আলি) দিক নির্দেশনামুলক বক্তব্য পেশ করেন। 

সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সকল সম্মানিত কর্মকর্তা, জেলা/মহানগর , উপজেলা/থানা কমিটির কর্মকর্তাগণ 
এবং শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক , দারুত তায়ালিম প্রতিনিধি এবং দায়রা শাখার 
জমিদাতাসহ অন্যান্য সদস্যগণ অংশ গ্রহণ করেন। 


Online J3 ২৯ আশ্বিন বাবা ভাগ্ডারীর খোশরোজ শরীফ উদযাপন 


আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক 
মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) এর আঙ্গিকে প্রতি বারের মতো এইবারও গাউছুল আজম বিলবেরাছত কুতুবুল 
আকতাব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী এর 
পবিত্র খোশরোজ শরীফ গত ২৯ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর 0111172-৪ উদযাপন করা হয়। 

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও শানে গাউছিয়া পাঠের মাধ্যমে 
পবিত্র খোশরোজ শরীফের কার্যক্রম শুরু করা হয়। নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক 
মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) এঁর তত্ত্বাবধানে এবং দেশ বিদেশ থেকে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে 
মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা/মহানগর, উপজেলা/থানা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির 
সদস্যবৃন্দ এবং আশেকানে গাউছুল আজম মাইজভাগ্ডারীর TOTS অংশগ্রহণে এবং আওলাদে রাসুল 
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী 
(মোদ্দাজিলুহুল আলি) এঁর আখেরী মোনাজাতের মাধ্যমে পবিত্র খোশরোজ শরীফ সমাপ্ত হয়। 


01111119 এ আখেরী চাহার সোম্বা উপলক্ষে 
খতমে কোরআন, খতমে বোখারী ও খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে 


রাসুল EE এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 
আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল 
হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) ছাহেবের আয়োজনে প্রতি বছরের ন্যায় গত ১৪ অক্টোবর বুধবার আখেরী 
চাহার সোম্বাহ উপলক্ষে পবিত্র খতমে কোরআন, খতমে বোখারী ও খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আলোচনা সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর খুলশী খানকা শরিফে আলেম 









ওলামাদের যে মিলন মেলায় পরিণত হয়, করোনা মহামারির কারণে প্রত্যেকে ঘরে বসে তেলাওয়াতের মাধ্যমে 
এবার ভার্চুয়াল আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজনে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা 
জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন 
মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) । তিনি বলেন- “অলি হচ্ছে আল্লাহ বন্ধু । যে যত বড় 
নবীর গোলাম সে তত বড় আল্লাহর অলী । তার উজ্ভ্বল নক্ষত্র হচ্ছে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ 
সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)।” তিনি আরো বলেন- “সমস্ত ওলামায়ে কেরামগণকে 
একত্ৰিত করে পবিত্র খতমে কোরআন, খতমে বোখারী ও খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (সোল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এর আয়োজনের মাধ্যমে প্রতি বছর আখেরী চাহার সোম্বাহ উপলক্ষে নবী প্রেমিকের বাগান সাজান 
মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি 
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) ছাহেব । এ বছরও তারই ধারাবাহিতকতায় পালিত হচ্ছে। 
তবে করোনা মহামারির কারণে যার যার অবস্থান থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে অনলাইনে একে অপরকে 
দেখার মাধ্যমে ভার্চুয়াল মিলনমেলায় পরিণত করেছেন বর্তমান মুর্শিদ কেবলা । চলমান কার্যক্রম বন্ধ না করে 
প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।” সকল আলেম ওলামা দীর্ঘদিন পর ভার্চুয়ালে একে অপরকে দেখে 
আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সকলে মুর্শিদ কেবলা আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক 
মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) ছাহেবের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান । 


উক্ত মাহফিলে ঢাকা সহ চট্টগ্রামে শীর্ষ স্থানীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফতি, মুহাদ্দিস, 
মুফাসসিরগণ অংশগ্রহণ করেন । বিশেষ করে আলহাজ্ব মওলানা ছগির আহমদ ওসমানী, আলহাজ্ব মওলানা মুফতী 
সৈয়দ অছিয়র রহমান আলকাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা খায়রুল বশর হক্কানী, আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ 
সোলায়মান আনসারী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা কাজী আবদুল আলিম রেজভী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা আহমদ 
হোসাইন আলকাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী, আলহাজ্ব মওলানা মুফতি ইব্রাহিম আল 
কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা কাজী মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান আল কাদেরী, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব ড. লিয়াকত আলী, 
আলহাজ্ব মওলানা আবুল হাশেম শাহ, আলহাজ্ব মওলানা ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল 
কাদেরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, 
আলহাজ্ব মওলানা আবুল এরফান হাশেমী, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মুফতি আবদুর শুক্কুর আনসারী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব 
মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল নোমানী, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী, আলহাজ্ব মওলানা 
নুর মুহাম্মদ আল কাদেরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী, আলহাজ্ব মওলানা আবুল 
এরফান হাশেমী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ আনসারী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ইউছুফ আলকাদেরী, 
অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা রফিক আহমদ ওসমানী, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মারফত নুর, আলহাজ্ব মওলানা 
গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান আলকাদেরী, 
আলহাজ্ব মওলানা আনোয়ার হোছাইন, আলহাজ্ব মওলানা জিয়াউল হক রেজভী, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা 
সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল আমিন, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা তৈয়ব আলী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা খুরশিদ আলম, 
অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা ইবরাহিম নঈমী, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা নূরুল মুনাওয়ার চৌধুরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব 
মওলানা আবু জাফর ছিদ্দিকী, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা কাধী মুহাম্মদ কামরুল আহসান, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব 
মওলানা আবুল কালাম আমিরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মোখতার আহমদ, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা রফিকুল 
আলম, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা আবদুল গফুর, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ, অধ্যাপক ড. জালাল 
উদ্দীন আল আযহারী, অধ্যাপক মওলানা আবু আহমদ আল আযহারী, অধ্যাপক ড. মওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার 
হোসেন, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, অধ্যাপক মওলানা মীর মুহাম্মদ আবদুর রহিম, মওলানা 
মুহাম্মদ মুতিউল ইসলাম, আলহাজ্ব মওলানা মুহিউদ্দীন আনোয়ারী, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বশিরুল 
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আলম, আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী, আলহাজ্ব মওলানা আবদুচ্ছালাম শরিফী, আলহাজ্ব 
মওলানা ফেরদৌস আলম আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন আবেদী, আলহাজ্ব মওলানা 
মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, আলহাজ্ব মওলানা আহমদুল হক, আলহাজ্ব মওলানা হামেদ রেযা নঈমী, আলহাজ্ব মওলানা 
কাশেম রেযা নঈমী, আলহাজ্ব হাফেজ মওলানা মুহিউদ্দীন আল কাদেরী , আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ 
চৌধুরী, মওলানা এ বি এম আমিনুর রশিদ , মওলানা মুহাম্মদ নঈমুল হক নইমী, আলহাজ্ব মুফতি মওলানা আজগর 
আলী আজমী, মওলানা সৈয়দ মোকাম্মেল হক শাহ ফরহাদাবাদী, আলহাজ্ব মওলানা শেখ মুহাম্মদ আরিফুর 
রহমান, আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, মওলানা হাফেজ রিদুয়ানুল হোসাইনী , মওলানা মুহাম্মদ 
সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী, মওলানা মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ, মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আযহারী , মওলানা 
মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার , মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ নুরুচ্ছাফা , মওলানা মুহাম্মদ 
সোলায়মান প্রমুখ | 

আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব সৈয়দ ফজলুল কাদেরসহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে 
মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, মহানগর এবং গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটির 
কর্মকর্তাবৃন্দ, অঙ্গসংগঠন এবং দারুত্ব-তায়ালীম প্রতিনিধিগণ অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন। 

(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এবং শেরে মিল্লাত মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা ওবাইদুল হক নঈমী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাদের স্মৃতিচারণ করা হয়। তাঁদের জান্নাতের আ'লা মকাম 
মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুরের সধ্ঠালনায় বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের 
চেয়ারম্যান হযরতুলহাজ্ব মওলানা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী । আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন 
ছিদ্দিকী পরিচালনায় মিলাদ, তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া ও মিলাদ শেষে আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন 
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী 
(মঃ) কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন । 


মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়া স্বনির্ভরতা উদ্যোগ 


Shah Emdadia Self Reliance Initiative 

ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত মাইজভাপ্তারী তরীকার অন্যতম নীতি “উছ্বলে ছাবয়া” কে ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজ 
জীবনে বাস্ভাবায়নের জন্য “শাহ এমদাদীয়া স্বনির্ভরতা উদ্যোগ” (Shah Emdadia Self Reliance 
Initiative) সি.এন.জি, ল্যাপটপ, সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠান বিগত ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম 
মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। 

মাইজভাণ্ডারী তরিকার অন্যতম মৌলিক বিষয় হচ্ছে মানবতার কল্যাণ । যে মানুষ নিজের উপর আস্থাশীল এবং 
পরমুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভশীল হয় সে ব্যক্তি তরিকত জীবনেও উন্নতি করতে পারে । পৃথিবীর মানুষকে 
আত্মনির্ভশীল হয়ে জীবনযাপন করার জন্য মডেল হিসাবে আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম 
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) এই উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন । আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) 
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এঁর সার্বিক তত্বাবধানে অনুষ্ঠানের দিন হাটহাজারী, রাউজান, ফটিকছড়ি এবং রাঙ্গামাটি এলাকার আট জনকে 
সি.এন.জি. দেয়া হয় এবং আরো কিছু টেকনিক্যাল ছাত্রকে কম্পিউটার এবং সেলাই মেশিন দেয়া হয়। 
“সুফিবাদ: পূর্ণ মানবতা প্রাপ্তি ও এশী মিলন” বিষয়ক 
আন্তর্জাতিক ই-কনফারেন্স অনুষ্ঠিত 
ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই একজন এঁশী প্রেমিকের বাহ্যিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধির পথ ও পদ্ধতি হিসেবে সুফিবাদ 
বিবেচিত ও চর্চিত হয়ে আসছে। ইহকালিন ও পরকালিন সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে পবিব্র কুরআনে বাহ্যিক, 
আত্মিক পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার ওপর বারংবার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, “তারাই 
সফলকাম, যারা পবিত্র হয়েছে৷” (সূরা- আ'লা, আয়াত-১৪) হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর 
সময়ে সাহাবাগণ তারই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তত্ত্বাবধানে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিরলস 
কাজ করে গেছেন। আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের এই জ্ঞান পরবর্তিকালে বিভিন্ন তরিকতের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে 
প্রজন্মান্তরে চর্চিত হয়ে আসছে । হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উন্নত চরিত্র ও আত্ত্বিক পবিত্রতা 
অর্জনকে তার রেসালতের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেন, “আমি উন্নত চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।” (আল আদাবুল মুফরাদ- 
২৭৩) মানব আমিত্বকে পরিশুদ্ধ আত্মার বশীভূত করে পুণ্য মানবতা অর্জন করে খোদা মিলনের পথে এগিয়ে 
দেবার মহান লক্ষে সুফি সাধকগণ কুরআন-হাদিস লদ্ধ বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি, রীতি চর্চার শিক্ষা ও দীক্ষা দিতেন। 
সাধন চর্চায় পদ্ধতিগত ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হলেও তরিকাগুলো পূর্ণ মানবতা প্রাপ্তি ও এশী মিলন লাভের অভিন্ন লক্ষে 
পরিচালিত হয়ে আসছে। 
বিগত কয়েক দশক যাবত বিশ্বসমাজ ব্যবস্থা চরমপন্থি মতবাদ ও সংগঠনের মুখোমুখি হবার করুণ, তিক্ত ও রক্তাক্ত 
অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজে প্রেম ও পবিত্রতা নির্ভর তাসাউফের আদর্শ ও চর্চার 
প্রতি পুনঃআগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে । তবে তাসাউফ চর্চার বিভিন্ন সাধন পদ্ধতি যেমন খালওয়াত-নির্জনবাস, মুরাকাবা, 
জুহদ, যিকির ও মুজাহাদাতুন নাফস ইত্যাদি অনেক সময়ই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য অচল ও অসংগত 
হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 
একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সততঃ পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় আদি সুফি সাধনা পদ্ধতিগুলোকে 
আত্মীকরণ ও পুনঃসংযোজন একটি আয়াসসাধ্য কাজ হিসেবে দেখা দিয়েছে । বৈশ্বিকতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, 
উদারতা, কঠোরতা, আধ্যাত্মিকতা ও ধনতান্ত্রিকতা ইত্যাদির মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার যে দিশা ইসলাম 
ধর্ম দিয়ে গেছে, তা তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনায়ন সময়ের দাবি । 
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট পূর্ণ মানবতা অর্জন ও খোদা মিলনে তাসাউফ চর্চার গুরুত্ব, ফলাফল একাডেমিক 
ও প্রান্তিক পর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষে এই ই-কনফারেনের আয়োজন করেছে । এ কনফারেন্সে সুফি তরিকা সমূহের 
সাধনা পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় তাদের প্রয়োগবিধি ও প্রতিবন্ধকতা এবং পূর্ণ 
মানবতা অর্জনের মাধ্যমে মানবাত্মাকে খোদা মিলনে যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এদের প্রায়োগিক দিক বিষয়ে 
গবেষণার সুযোগ রয়েছে। 
আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল 
হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল 
হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) এঁর সঞ্চালনায় ১ম বারের মতো গত ৩০-৩১ অক্টোবর ২০২০ দুই দিন 
ব্যাপী 29017 প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে “সুফিবাদ: পূর্ণ মানবতা প্রাপ্তি ও এঁশী মিলন” বিষয়ক এই আন্তর্জাতিক ই- 
কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। 
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কনফারেন্সে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দিপু 
মণি বাণী প্রদান করেন । উক্ত কনফারেন্সে পৃথিবীর নয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, কানাডা, মিশর, ভারত, সৌদি 
আরব, মালয়েশিয়া, শ্রিলংকা, তুরক্ক, ইংল্যান্ড থেকে ২৪টি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছয়টি রিসার্চ সেন্টার ও 
ইনস্টিটিউট হতে সর্বমোট ৪৩টি রিসার্চ প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। 


দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (1)1]২]) এর সম্মানিত ম্যানেজিং ট্রাস্টি শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক 
মাইভাগ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) এর সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং সম্মানিত কনভেনর প্রফেসর 
ড. কে. এম. সাইফুল ইসলাম খান এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে কনফারেন্সের কার্যক্রম শুরু করা হয়। দুই দিন 
ব্যাপী বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞ গবেষকদের গবেষনামুলক প্রবন্ধ উপদ্থাপনের মাধ্যমে এবং বিজ্ঞ প্যানোলিস্টের প্রাণবন্থ 
প্রশ্নোত্তরপর্ব সেই সাথে শ্রোতাদের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে কনফারেন্স প্রাণবন্ত হয়ে উঠে । কনফারেন্সে কি 
অরিয়েন্টাল কলেজ (পাতলিপুত্রা ইউনিভার্সিটি)র আরবি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হযরতুলহাজ্ব শাহ সুফি প্রফেসর 
কানাডা থেকে ইসলামিক ফোরাম অব কানাডার প্রেসিডেন্ট শায়খ ফয়সাল হামিদ আবদুর রাজ্জাক, মিশর থেকে 
অতিথি আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সেকান্দর 
খান, চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক কাজী এস এম খসরুল আলম 
কুদ্দুসী, ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অমিত দে, ভারতের বিশ্বভারতি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, শ্রীলংকা থেকে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার 
হাফিজ মুহাম্মদ এহসান ইকবাল কাদেরী । দ্বিতীয় দিনের শেষে সম্মানিত মেম্বার সেক্রেটারী কাষী মুহাম্মদ সাইফুল 
আচফিয়ার ভোট অব থ্যাংকস এবং সম্মানিত সঞ্চালক আগামী অক্টোবর ১৬-১৭, ২০২১ “সুফি সংগীত, পূর্ণ 
মানবতা প্রাপ্তি ও এঁশী ভালবাসা” বিষয়ক দ্বিতীয় ই-কনফারেনের ঘোষণা দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও 
কৃতজ্ঞতা এবং মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষনা করেন । 


Online এ আন্তর্জাতিক ঈদ-এ মিলাদুনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) 
মাহফিলে নায়েব সাজ্জাদানশীন বলেন- 

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও ২৭ রবিউল আওয়াল, ১৩ নভেম্বর ২০২০, শুক্রবার আওলাদে রাসুল, 
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী 
(মাদ্দাজিলুহুল আলি) এর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় এবং নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক 
মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ০nline-2 পবিত্র আন্তর্জাতিক ঈদ-এ মিলাদুন্নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । 

মাওলানা আবুল মনছুর এর উপস্থাপনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়াসাল্লাম) পরিবেশন ও শানে গাউছিয়া পাঠের মাধ্যমে মাহফিলের কার্যক্রম শুরু করা হয়। 

আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল 
হক মাইজভাণ্ডারী মোদ্দাজিলুহুল আলি) এর ছদারতে মাহফিলে কোরআন সুন্নাহর আলোকে তকরির পেশ করেন 
যথাক্রমে- মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফ শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বশিরুল আলম, 
নারায়ণগঞ্জ জামেয়া গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসার সাধারণ সম্পাদক এবং মিশর আল আযহার 


RR 
পর. o% 









বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী হযরতুল আল্লামা শায়খ আবদুল মোস্তফা রাহিম আযহারী, মালয়েশিয়া মালায়া 
ইউনিভার্সিটি এর এমফিল. গবেষক এবং মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি হযরতুল আল্লামা শায়খ 
সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আযহারী , ঢাকা মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ বিশিষ্ট মিডিয়া 
ব্যক্তিত্ব হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, ভারত দারুল উলুম জিয়াউল ইসলাম 
কলকাতা এর পরিচালক হযরতুলহাজ্ব আল্লামা কারী সাখাওয়াত হোসাইন বারকাতী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
ইসলামিক স্কলার হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফিজ এহসান ইকবাল কাদেরী, ইসলামিক ফোরাম অব কানাডা এর 
প্রেসিডেন্ট হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শায়খ ফয়সাল হামিদ আবদুল রাজ্জাক এবং চট্টগ্রাম সোবহানিয়া কামিল মাদ্রাসার 
সম্মানিত শায়খুল হাদিস এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান হযরতুলহাজ্ব আল্লামা 
কাজী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দিন আশরাফী । 

মাহফিলে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী 
(মাদ্দাজিলুহুল আলি) এবং আখেরী মুনাজাত পেশ করেন আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম 
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) । 


করোনাকালীন রক্ত দান 


মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ এর উদ্যোগে করোনাকালীন সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লাড 
ডোনার্সের সদস্যরা মুমুর্ষ রোগীকে নিয়মিতভাবে রক্ত দান করেন । এটি একটি চলমান কর্মসূচী । 


Online-e মাসিক তরিকত ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) এর কেন্দ্র, জেলা, মহানগর , আন্তর্জাতিক, 
উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটি সমুহে 20011 এর মাধ্যমে মাসিক তরিকত ও জিকির মাহফিল 
অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি এখন ও ভভিষ্যতেও চলমান থাকবে । পূর্বের ন্যায় মুর্শিদ কেবলার অনুমোদিত দারুত 
তায়ালীম প্রতিনিধির মাধ্যমে মাহফিল পরিচালিত হয়। 


Online-e ‘উচছুলে ছাবয়া’ তাসাউফ ক্লাস অনুষ্ঠিত 
মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও উচুলে ছাবয়া নিয়ে আরও গভীর, যুগোপযোগী, ব্যাপক ও বিস্তারিত গবেষণার লক্ষে গত 
১৯ সেপ্টেম্বর ও ২৪ অক্টোবর ২০২০ তাসাউফ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসে তাসাউফ ও উছুলে ছাবয়ার উপর 
আলোচনা করেন চট্টগ্রাম সোবহানিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত শায়খুল হাদিস এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াত বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান হযরতুলহাজ্ব আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দিন আশরাফী । ইতিমধ্যে উছ্ছুলে 
ছাবয়ার ভূমিকা, কোরআন সুন্নাহর আলোকে ফানা আনিল খালক ও ফানা আনিল হাওয়ার এর উপর বিস্তারিত 
আলোচনার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় । তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উদ্ুলে 
ছাবয়া ও মাইজভাণ্ডারী তরিকার ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন । আগামীতেও উক্ত ক্লাসের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা 
বজায় থাকবে | 


Online-e নিয়মিত পবিত্র কোরআন, বেলায়তে মোতলাকা ও 
তাসাউফ ক্লাস অনুষ্ঠিত 


গত এপ্রল থেকে অদ্যাকধি নিয়মিতভাবে প্রতি শনিবার, মঙ্গলবার পবিত্র কোরআনুল করিমের তাফসির ক্লাস, 
প্রতি সোমবার বেলায়তে মোতলাকা ক্লাস এবং প্রতি বৃধবার তাসাউফের ক্লাস রাত ৯টায় অনুষ্ঠিত হয় । ক্লাসসমূহ 


$১৬৫৪ 
উকি 








যথাক্রমে মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুর, আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী ও শায়ক মুহাম্মদ মুহি 
উদ্দিন আযহারীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। 


১০ মাঘ ওরশ ১১৫তম ওরশ শরীফের প্রশাসনিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত 


১০ মাঘ ১৪২৭ বাংলা, ২৪ জানুয়ারি ২০২১, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ 
আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর ১১৫তম পবিত্র বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষে ফটিকছড়ি উপজেলা 
প্রশাসনের সাথে প্রতি বছরের মতো এবছরও আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব 
হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) এঁর উদ্যোগে এ প্রশাসনিক 
সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

বিগত ১২ জানুয়ারি ২০২১, মঙ্গলবার বাদ এশা গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে ফটিকছড়ি উপজেলা 
নির্বাহী অফিসার জনাব মো. সায়েদুল আরেফিন এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আকরাম হোসেন, 
উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, মো: মিজানুর রহমান, উপজেলা মতস্য কর্মকর্তা, শফিকুল ইসলাম, 
এইউইডি, মোখলেসুর রহমান, ডিজিএম, পল্লী বিদ্যুৎ, মুহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, সাব ইনসপেক্টর, ফটিকছড়ি 
থানা, ইকতিয়ার উদ্দিন আহমেদ, সার্জেন্ট, ফটিকছড়ি থানা, মো: হাসান মুরাদ চৌধুরী, সহকারী উপজেলা শিক্ষা 
অফিসার, মো: আনোয়ারুল আজিম, ব্যবস্থাপক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংংক, মো: আবদুল মোত্তালিব, 
ইউপিএফ-ইউপিডিপি, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বিআরটিসি অফিসার, ফটিকছড়ি, আলী নূর মিয়াজী, উপজেলা 
প্রকল্প কর্মকর্তা, মুহাম্মদ আবদুর রহিম, খালেদ মাসুদ মজুমদার, এজিএম, আজাদীবাজার জোনাল অফিস, 
আবদুস সাত্তর, পল্লী বিদ্যুৎ অফিসার, নানুপুর ইউনিয়ন পরিষদের এর সম্মানিত চেয়ারম্যান শফিউল আলম, শেখ 
মোঃ আলমগীর, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী, মুহাম্মদ এনামুল হক বাবুল, মুহাম্মদ 
মেজবাউল আলম শৈবাল, এ এম কামাল উদ্দিন, এ টি এম মুছা, বিভিন্ন মঞ্জিলের প্রতিনিধি, আঞ্জুমানে 
মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগ্তারী (শাহ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, উপজেলা, শাখার কর্মকর্তা, সদস্যবৃন্দ এবং 
পাঁচপাড়ার সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন | 

মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) । 


আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেন 


আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি 


সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলী) 


মালয়েশিয়ার গ্লোবাল একাডেমিকস রিসার্চ একাডেমি (041২১) গত ২৭ ডিসেম্বর আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে 
শরীয়ত ও তরীকত,, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল 
হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলী) ছাহেবকে Award of Excellence for Global Leaders 2020 
সম্মাননায় ভূষিত করেছে । তাজকিয়া অর্জনে মানবিক বোধকে ধারণ করে সামাজিক সচেতনতা ও জনকল্যাণে 
নানাবিধ অনবদ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং সমাজকল্যাণে উৎসাহী অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি এ পুরস্কার 
পান। তাঁর এ পুরস্কার অর্জনে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী 
(শাহ্‌ এমদাদীয়া) ও সর্বস্তরের আশেক, ভক্ত এবং মুরিদানের পক্ষ থেকে শোকরিয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। 
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* সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল 
আজিজ) ছাহেবের বিশিষ্ট মুরিদান 
আলহাজ্ব সামশুল আলম সওদাগর, সাবেক জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ; আলহাজ্ব কাজী জহুর 
আহমদ মেম্বার, সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ 

এবং 
* সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আললহান্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মোদ্দা 
জিলুহুল আলি) ছাহেবের বিশিষ্ট মুরিদান 
আলহাজ্ব মওলানা মহিউদ্দিন আনসারী, সাবেক দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ; আলী আজগর 
চৌধুরী, সাবেক দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্ষকরী সংসদ; কেবিএম আবু তাহের চৌধুরী, সাবেক আইন বিষয়ক 
সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ; আলহাজ্ব মাস্টার ফরিদ আহমদ, সাবেক সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ; 
আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আলী ছিদ্দিকী, সাবেক দারুত তায়ালীম সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ; 
মুহাম্মদ নজির আহমদ, সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ; প্রফেসর এম এ লতিফ, সাবেক 
সভাপতি, ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ; মোছাম্মৎ লুৎফুনেছা, সাবেক সভানেত্রী, ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ; শাহজাহান 
আলী ভূঁইয়া, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ; মুহাম্মদ মোকশেদ আলী, সাবেক দপ্তর সম্পাদক, 
ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ; মুহাম্মদ সেকান্দর আলী হাওলাদার, সাবেক সভাপতি, বরিশাল জেলা কার্যকরী সংসদ; মুহাম্মদ 
হারুন, সাবেক সভাপতি, বরিশাল জেলা কার্যকরী সংসদ; আবদুল হাই মেম্বার, সাবেক সহ-সভাপতি, বরিশাল জেলা 
কার্যকরী সংসদ; আবদুল গণি বেপারী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল জেলা কার্যকরী সংসদ সহ কেন্দ্র, জেলা, 
মহানগর, উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির অনেক কর্মকর্তা ও সদস্যদের আমরা ইতিমধ্যে হারিয়েছি। 
দরবারের খেদমতে তাদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা 
করছি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। 


সৌজন্যে: 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 
কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা , থানা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ, 
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি, 
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনসমূহ । 
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ইমামে আহলে সুন্রাত, শায়খুল ইসলাম, পীরে ত্বরীকত আল্লামা কাষী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী 
(রেহমান্লাহে আলইহ) ইন্তেকালে মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে 
শরীয়ত ও ত্বরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (mT আলী) ও নায়েব 
সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগারী (মাদাজিনুল আলী) গভীর শোক 
প্রকাশ করেন এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 


শেরে মিল্লাত, মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী Gap 
আলইহ) ইন্তেকালে মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও 


ত্বরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মোদাজিনুল আলী) ও নায়েব 
সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদঙ্গিনুল আলী) গভীর শোক 
প্রকাশ করেন এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 





খলিফায়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ আশরাফ আলী (রাহমাত্্নাহ আলাইহ) এর আওলাদ হযরতুল 
আল্লামা সৈয়দ গাজিউল হক চাঁদপুরী (ar অলইহ)সহ হাজী মুহাম্মদ দুদু মিয়া, সহ সভাপতি, মুলসিগঞ্জ 
জেলা কার্যকরী সংসদ, গাজী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা জীবন, সাবেক সভাপতি, নোয়াখালী জেলা কার্যকরী সংসদ, 
এ.এস.এম শাহনেওয়াজ চৌধুরী, মিশ্ত্রীপাড়া দায়রা শাখা, ডবলমুরিং; মোছাম্মৎ নুরজাহান বেগম, পূর্ব বাকলিয়া 
চান্দগাও; মোছাম্মৎ নুরজাহান বেগম (FECT মাতা) মোমিনবাগ, পাচলাইশ; মোছাম্মৎ হাসিনা বেগম (দরবার 
ফটোষ্ট্যাট এর মাতা) চকবাজার, চট্টগ্রাম মহানগর; আলহাজ্ব হাফেজ মওলানা আবু জাফর ছিদ্দিকীর মাতা, 
রাউজান, চট্টগ্রাম; সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর হোসেন, গ্রাম ঃ মাইজভাণগ্ার, মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, পূর্ব মাইজভাগ্ডার 
আলীর পিতা), বাবুনগর ইমামনগর দায়রা শাখা, মুহাম্মদ লোকমান হোসেন, বাগিচা মসজিদ শাখা, মোছাম্মৎ 
আছিয়া খাতুন, ঢালকাটা দায়রা শাখা, আলমাছ খাতুন, দক্ষিণ নিচিন্তাপুর শাখা, জয়নাল কোম্পানীর আম্মা, মুহাম্মদ 
ইলিয়াছ - গামরীতলা দায়রা শাখা, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, মুহাম্মদ আলী মরতুজা, আয়শা খাতুন- হাজিরখিল 
সাদিনগর শান্তিরহাট শাখা, ভুজপুর, ফটিকছড়ি; আলহাজ্ব জানে আলম চৌধুরী (জানে আলম মাস্টার), এনায়েতপুর 
দায়রা শাখা, মোছাম্মৎ হামিদা বানু, ফরহাদাবাদ দায়রা শাখা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ ইদ্রিছ (দরবারের 
সাবেক খাদেম), গোমদন্ডী দায়রা শাখা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম; মোছাম্মৎ হাবিয়া বেগম (শামসুল আলমের মাতা) 
হাশিমপুর দায়রা শাখা, দরবারের খাদেম মুহাম্মদ আরাফাতের পিতা, কাঞ্চননগর দায়রা শাখা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম; 
কিশোরগঞ্জ; মুহাম্মদ শাহ পরানের পিতা, সোহালা দায়রা শাখা, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । আরো আশেকানে গাউছে 
মাইজভাগ্ডারীগণের পরলোকগণের আমরা গভীরভাবে শোকাহত । আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক 
সমবেদনা জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি । 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া), কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ, 
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি , 
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনসমূহ। 
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সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী মোদ্দীজিনুহুল আলী) 





“পসৃষ্টানুরাগ মানবকে বিভ্রান্তি ও দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি দেয় 
এবং তাহার আসল বস্তু সৃষ্টার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়” 


সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ারী (কোদ্দাসা সির্রাহুল আজিজ) 


চট্টগ্রাম জেলা কর্মকর্তাদের নামের তালিকা এবং পদবী 


নাম 


শামশ্তল আলম ককট্রাক্টর ০১৮৭৭-৭২৫২৬৭ 


সাধারণ সম্পাদক ০১৭১১-৭৪৮৭৮৭ 
০১৮১৫-৪৩৮৭৯৭ 
মুহাম্মদ আবুল মনসুর | দারুত-তায়ালীমের সম্পাদক 1০১৮৭৭-৭২৫২৮২ 
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী | সাংগঠনিক সম্পাদক ০১৮১৬-০০৩২৫৮ 
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক | ০১৭১১-৮১৭২৭৪ 
র রহমান দপ্তর সম্পাদক ০১৮১৯-৯৩১৭০১ 


আবুল কাশেম সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ০১৮১৯-৬২৭৪১৮ 
3 সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক] ০১৮১৫-৬৬৬৩২৬ 
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“হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্তারীর আদর্শকে উধ্রবে তুলিয়া ধরিলে বিশ্ববাসীর চোখ চট্টগ্রামের 
মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের দিকে ঘ্বুরিয়া যাইবে ।” 
-হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 


আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 
চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদ 


(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর 
তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন) 


TE 
না 


tee 








“মাইজভাগ্ডার খোদার দরবার খোদার বান্দা বুঝেনা । 
গাউছিয়তের সিংহাসনে এমদাদুল হক মওলানা | 1” 


যাবতীয় কাঠ ফার্ণিচার পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা 


বনরূপা, জে. বি. স-মিল, রাঙ্গামাটি । 
মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দীন চৌধুরী 
প্রোপ্রাইটর 
মোবাইল : ০১৮১১-২৭০১৩২, ০১৯১৭-৮৯০২০৭ 


সাধারণ সম্পাদক | 
রাঙ্গামাটি সদর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 





ا 
মহান ১০ মাঘ ওরশ শরিক‏ 
উপলক্ষে প্রকাশিত 'জ্ঞানের আলো'র সফলতা কামনা করছি।‏ 


শ্রদ্ধাবনত 
মুহাম্মদ তৌহিদুল আলম ভূঁইয়া (সৈকত) 


মোবাইল : ০১৭১৭-৫৫৫১৩৫ 
সহ-সভাপতি 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী 
(শাহ্‌ এমদাদীয়া) 
মসজিদিয়া শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ । 
বি: দ্র: প্রতি ইংরেজি মাসের তৃতীয় শুক্রবার 
বাদ মাগরিব মাসিক তরীকত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় 
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প্রকাশ হইলা নামে গাউছে মাইজভাগ্তার ||” 


মার্স জালাল আহমদ টোর 


প্রোপ্রাইটর ঃ আলহাজ্ব নুরুল আলম 


ভুল হবে না যদি বল, ভুল হবেনা দি বল, মুলে এমদাদুল। ৷" 


ভাণ্ডারী ট্রেডার্স 


রশিদ এগ্রোফুড 


মুহাম্মদ ইউনূচ মিয়া 
প্রোপ্রাইটর 
(রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি) 


AVA, ASSIA, DEAT | 
মোবাইল ৪ ০১৮১৯-৯০৯৫৪২১ 


“অবশেষে ভাগ্যের বলে বিভোর করুণার ফলে | 


মহান ১০ মাঘ ওরশ শরিফ 


সফলতা কামনা করছি। 
আমার, আমার পরিবারের, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংশিষ্ট 


সকলের জন্য দো*জাহানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায়- 


শ্রদ্ধাবনত- 
আলহাজ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী 
সাংগঠনিক সম্পাদক 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী 
(শাহ্‌ এমদাদীয়া) 
চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ | 


“আরব সরদার-মুহাম্মদ মোখতার । 
নবী সকলের নবী-সংসারে প্রচার ||” 


T 
মেসার্স আদর্শ বিনিময় 
এখানে যাবতীয় ষ্টেশনারী, বিয়ের কার্ড প্রসাধনী সামগ্রী 
পাইকারী ও খুচরা মূল্যে বিক্রয় করা হয়। 
থানার মোড়, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


প্রোঃ মুহাম্মদ লিয়াকত আলী 
মোবাইল : ০১৮১৭-৭৭৮৬৯২ 
সভাপতি 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী 
(শাহ্‌ এমদাদীয়া) পটিয়া উপজেলা কার্যকরী সংসদ ও 
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 
পটিয়া আর্ট স্কুল 
স্থান: এ এস রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয় পটিয়া । 





& ১৭৪ $ 
e 


“রসিক রতন ভাণ্ডারী রসিক TOA | “দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । 
"a SUT sei smear re Bae 


মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী 
দলিল লেখক 


৯০, বাহার লেইন, রেয়াজউদ্দীন বাজার 
DOAN | মোবাইল : ০১৮৪৪-০৪২২২৭ 


“তাজে দো বুদাহ বদস্তে ছরওয়ারে পয়গাম্বরান। আউলিয়ার বৈঠকে 
“খোদার বসতে 
_এক নেহাদা বরছারে শাহ আহমদ উল্লাহ বেগুমান। |” yee bd 9 


রুমী গুনধারে বলে মসনবী খুলিয়া চাও 1 1 


a দোস্ত মুহাম্মদ উপলক্ষে প্রকাশিত ‘জ্ঞানের আলো'র 


সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী 


হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । 


৪০১৮১৩-২৯৫৮০৮ 
মনে মোন E প্রত্যেক মাসের ১ম শুক্রবার মিলাদ ও 


নোয়াজিষপুর, নতুনহাট, কাচা বাজার, রাউজান, চট্টগ্রাম | 





ওয়াল কেবিনেট, কিচেন কেবিনেট এর কাজ করা হয় | 
পূর্ব বাকলিয়া, ১৮নং ওয়ার্ড, মিয়ার্খান রোড, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম | 


: ০১৮৪ ০-১৬৩২২৪ 


সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত 
ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মা:) ছাহেব 


গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের আয়োজনে 
মহান ১০ মাঘ ওরশ শরিফ 


এখানে যত্ন সহকারে খত্না করা হয়। 


ডাবুয়া হিংগলা শাখা, রাউজান চট | 
মোবাইল : ০১৮১৬-৯০২৪৫৩, ০১৮২৫-৯০৮৬৭১ | ||| লালা দীঘির পাড়, কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম । 
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“মিছা দুনিয়ার পিরীত চির দিনত রবেনা । 
পরকালের কথা মনে- কর কিছু ভাবনা । |” 


= 
to KBM Computer 


All Kinds of IT Accessories Sales & Service Center 





Owner: Md. Osman 


¥ Shop # 12 7 +88 01818 278947 
Central Shopping Complex (1st Floor) ¢ +88 01844 226969 
GEC Circle, Chattogram. ™ kbmosman6@gmail.com 
*«; kbmcomputer 
~ www.kobmcomputer.com 


“মাইজভাণ্ডারী সিংহাসনে- এমদাদ মওলা ধন, 
এমদাদ মওলার নূরী চরণ অমূল্য রতন । |” 


মার্স আবছার মুবিল এ টায়ার হাউস 


সকল প্রকার মুবিল ও টায়ার টিউব পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা । 





“গাউছে ধনের চরণ ধুলা যে করেছে শির ধার, “বিচ্ছেদ মিলন তান- দোজখ বেহেস্ত জান । 
কোটি কোটি শত্ৰু দলে কি করিতে পারে তার। |” মুর্শিদ গুপ্তের কর্তা জানিও সন্ধানে ।।” 


সফলতা এবং মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ চুফী ||| CE EHI TE E RAL 
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী Md. Jahed Hossain 


Proprietor 
Cell :01819-949308, 01846-441229 


66/69, Sultan Market 
Khazem Ali Road, Master Fool 


“মকবুল অধিন বলে খোদার নুরে আদম ছলে, “চল গো প্রেম সাধুগণ-প্রেমেরী বাজার । 
A ent ane প্রেম হাট বসাইয়েছে মাইজভাণ্তার মাজার ||” 











ante 
সৌজন্যে : 
ও E 
ARG aaa جه‎ ষধ পাওয়া যায়। রী সংসদ 


নতুনহাট, ১নং ওয়ার্ড, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম । 


2 ০৯১৮৪৪-০৪৩৪ ৯৬ 





YP .ف‎ (০৬১০৬ 


TOYOTA oe মোবাইল : ০১৭৬০-৫৬৫৯৭৮ 
5-22 ০৯৭৫৫-৮৩৫৮৫০ 
০১৭২২-১২৬৮৭৮ 


সানরাইজ NDAN 
SUNRISE MOTORS 


এখানে সকল প্রকার মটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় 
কুক হল রোড , বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 


“খোদার সাথে প্রেম করিতে কে কে যাবি আয়রে আয়, 
এমদাদ মওলার প্রেম কাননে, খোদায়ী প্রেম পাঠশালায় ।।” 


আব্রক্ডী হইলেকান্রিক 


Arvi Electric 
প্রোঃ মোহাম্মদ রাশেদ 
মোবাইল: ০১৭১৭-০৪৯৩৩২, ০১৯১৯-০৪ ৯৩৩২ 
সাধারণ ব্যবসায়ী সরবরাহকারী, সর্বপ্রকার জেনারেটর, গভীর ও অগভীর 
ডিপটিউবয়েল খননকারী, গভীর ডিপটিউবওয়েলের যন্ত্রাংশ প্রস্ততকারক । 
যাবতীয় মটর, পানির পাম্প, ব্রয়লার পাম্প, সাবমার্সিবল মটর পাম্প, রিপেয়ারিং 
ও রিওয়াফ্চিং করা হয়। অটো স্টার পাওয়া যায় । 


CY 





মায়া করি দেও মন ধন এই অধীনে | " 


রওশন আজাদ ট্রেডিং 
Roshon Azad Trading 
মুড়ি, তেল, চাপাতা পাইকারী বিক্রেতা । 


প্রোপ্রাইটর : মোঃ খায়রুল ইসলাম (সুজন) 
2 5 - 6; » ; j | 


পলিশ ২নং EUEUCUESMELT- হাটহাজারী LI 
মোবাইল: ০১৩১২-০৪২২৩২, ০১৯২৪-৫৫৪১১১ 


“আমার এমদাদ মওলাজী মোদের এই মিনতি, 
গোলামীতে কবুল কর মওলাজী” 


প্রোপ্রাইটর- 
এম এস রহমান শিপু 
এখানে উন্নতমানের দেশি-বিদেশী ওড়না, হিজাব, বোরকা, প্রি-পিছ, ওয়ান 


পিছ টপস, প্রাজো, পেটকোড, বাউজ, নেকাপ, খিমার, জিলবাব লেডিস জিন্স, 
ব্যাগ ও ناا سل‎ ER اسه ان‎ OV FI TT 


এ-৯, সিকদার প্রাজা, নতুন হাট, নোয়াজিষপুর, — 0 
মোবাইল : ০১৮২৩-৯১০০৪০, ০১৬৩৮-৮২৭৪৪৮ 





“কাবায় গিয়ে হাজীগণ-হজ্ব করে জনে জন | 
মদিনাতে জিয়ারত করে পাপ খন্ডাইবার ||” 


$ دع‎ Md. Jashim Uddin 
KA mm TOYOTA Proprietor 


অটোস 


সকল প্রকার মটর 6396 ك5 © 558 63 ١3ج ولاه‎ 


গাড়ীর যন্ত্রাংশ পাইকারী 10, North Brook Hall Road Dhaka-1100. 
ও খুচরা বিক্রেতা | Mob : 01817-500399, 01733-523184 


সাধারণ সম্পাদক : 


বাংলাবাজার খেদমত কমিটি । 


“আয় সৈয়দী, আয় মুর্শেদী মোখতারে গঞ্জে-ই-জাদী | 
mee মাই হৌ গদায়ে বেনওয়া মেরে তরফ কো দেখনা ৷৷” 


bld JABED AUTO TRADERS 


রা পুরি 


প্রোপ্রাইটর : মুহাম্মদ জাকির হোসেন 
৬১, ARM রোড, ঢাকা-১১০০ 
মোবাইল : ০১৭১৫-৩১৬৩৪৮, ০১৭১৬-১৮৩৭৩৯, ৭১১২৩৯৬, ৭১১৯৭৯৬ 





frm, 


৯১১৮১ 
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MM ধনটা মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন 


ME mie, চট্টগ্রাম | ০৯১৮১৯-৬০৯৫৫৭ 


টিভি, ফিজ, ভিসিডি, ডিভিডি, 13,174, 126, 
সিলিং ফ্যান, টেপ রেকর্ডার, টেলিফোন সেট 


১,৩, ৬০ নং, EE RE 
সুপার মার্কেট (২য় তলা), জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম ৷ 
মোবাইল : ০১৮১৫-৫২২২৭২, ০১৮২৩-৯৬৩৫৯৬ 


Q 
36, K.B. Fazlul Kader Road 
Chawk Bazar, Chittagong. 
যোগাযোগ : লিটন- ০১৮১৫-৩৫১৫২০, রোকন- ০১৮১৪-৩১৫৬৯৭ 





“আমায় মায়া কর বা না কর প্রাণ। “প্রেমই কোরআনের সার, প্রেমের খেলা ইচ্ছা যার। 
তব দ্বারে পাপী শির দিব বলিদান 1৮ করিমে কয় ভজগিয়া মাইজভাণ্তারীর শ্রীচরণ। 1” 
গাউছুল আজম আলহাজ হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) 


শাহ এ 
এরফানুল হক স্টোর এঁর করুণা প্রত্যাশায়- 
থোপাইটারঃ মোঃ মহিম রেজা মুহাম্মদ আখতার হোসেন 
£I. মোবাইল £ ০১৮৪৪-০৪২৮৬৮ 
Q9 সাধারণ সম্পাদক 
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া 
খেদমত কমিটি 


মোবাইল £ ০১৬৭১-৮৮০৪৪০, ০১৭৪০-১১২২৩৪ 
সভাপতি : গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, পশ্চিম খুলশী জালালাবাদ, চট্টগ্রাম । 








মোবাইল : ০১৮১৪-৪২৬২৩৯ 
০১৯৬৪-৫০৬৭৪৬ 


চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সততা ও দক্ষতার সাথে 
বিল্ডিংয়ের রং এর কাজ করা হয় এবং 
যাবতীয় রং এর কাজের কন্ট্াক্ট নেওয়া হয়। 


JEN এ নল 7 
“ae ₹ কর্ণার রিয়াজ উদ্দীন উকিল সড়ক, চান্দগীও, চট । 


কাঞ্চননগর, বাদামতল, ষ্টেশন রোড, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম । মোবাইল: ০১৮১৭-৭৩৩৪৪৭ 


“সৈয়দ এমদাদুল হক হানেফী মজহাব, রত সা TT 
মনোনীত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত” হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ 


^ 

প্রোপ্াইটর : মুহাম্মদ সোলায়মান ovo 
টয়োটা, মিতসুবিসি , হসুজ্ু ও নিশান গাড়ীর 
খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রেতা ও সরবরাহকারী । 


১০, নর্থ ক্লক হল রোড, ঢাকা-১১০০ । 
ফোন : ৭১২২৮০২, মোবাইল : ০১৮১৯-২৭৮৫৫৩ , ০১৯২৫-৮১৭৩৩৬ 
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“কাবায় গিয়ে হাজীগণ-হজ্ব করে জনে জন। 
nc این‎ |" 


O Me == TW মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম 


Toyota mtus SS TATA প্রোপ্রাইটর 


নিউ জেনুইন মটরস্‌ 
NEW GENUIN MOTORS 


All kinds of Motor Spare Parts Retailer, Wholesaler & Supplier 


সোহেল মার্কেট, প্লট নং-৭ মোবাইল 3 01828-545853 
এনআরবিসি ব্যাংকের নিচে খালপাড় 01720-363928 
সেকুর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 01626-156168 


ee ধনের বেলায়ত জমিন আসমান 1 1” 
(P TOYOTA 


Chairman : Ahamed Hossain 
Proprietor : Md. Ahasan Habib (Shohel) 


সোহেল অটো সাপ্লাইয়ার্ 
SHOHEL AUTO SUPPLIERS 


ALL KINDS OF MOTOR PARTS WHOLE SELLER & ORDER SUPPLIERS. 
(Bhuiyan Market), 3/12, Jhonson Road, (Victoria Park), Dhaka-1100 


bKash JÒ” Mob : 01711-362040 bKash JÒ" Mob : 01712-895799 
E-mail : shohel9951@gmail.com 





“নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি। 
__ নবী নাম জপে যে জন, সে তো দোজাহানের ধনী ।।” 


, CO RA Phone :02-716373 


TOYOTA E Mob  :01711-156661 


BADAL MOTORS 


Importer, Wholeseller, Retailer of all Kinds 
of Motor Parts, Tyre, Tube, Pump Goods & 
Accessories and Govt. Suppliers. 

58-60, North Brook Hall Road, Shamsur Rahman Plaza 
Shop No.-C-5, Bangla Bazar, Dhaka-1100. 


“মাইজভান্তারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা | 
ঘুমাইওনা মায়ার ঘোরে আখের জামানা । 1” 


55120 


Chattala Motor 


Proprietor : Uttam Barua 
Phone : 9575608 
Mobile : 01913-218678 


All Kinds of Motors Spare Parts Whole Seller & Retailer 
fu ut. CO» 
NISSAN 
b d 


Mecum TOYOTA 
3/12 Victoria Park, Nazim Uddin Baro, Bhuiyan Market, Dhaka-1100 
E-mail : uttambarua999@gmail.com 





“ত্রি-জগতে নাহি ভয়-যথা তথা পাবি জয়। 
যার হদে প্রবেশিছে প্রেম শাহা মাইজভাণ্ডার ||” 


বাশখালী অটোমোবাইল 


BANSKHALI AUTOMOBILE 


Proprietor 
Md. Abdul Momen 
Mobile : 01726-235860, 01821-957549 


i-i ২ = TOYOTA 


Spear Parts e Center MITSUBISHI +% yy 


Alam Market 61 North Brook Hall Raod 
Bangla Bazar, Dhaka-1100 


“দেখে লও কুদরতের শান। 
ব্রি-জগতের নয়ন জ্যোতি দেলা বাবাজান। 1” 


এশী এন্টারপ্রাইজ 


OYSHI ENTERPRISE 


প্রোপ্রাইটর : দিপু বড়ুয়া (গান্ধী) 
মোবাইল : ০১৯১৩-২১৮৬৭৯, ০১৮৫৭-৯৪৪০৩৩ 


D e 
TOYOTA JAC # রন EICHER 
সকল প্রকার মটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ প্লাগ এবং 
ওয়েল সিল পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা । 
৩/১২ (ভিক্টোরিয়া পার্ক) নাজিম উদ্দিন 
বার ভূইয়া (মটর পার্টস মার্কেট) 
(২য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ । 


MA-ZA MOTORS 


All Kinds of Motor Parts Importer & Wholesaler 


নুরুল আমিন ৪ ০১৮৭৮-৮৯৮৯৮৩ 
৪ ০১৮৩৫-৮৭৪৪৩৯ 
তান্ভীর ৪ ০৯৮১৭-৭০৮৯০৩ 


3/13, Nazimuddin Baro Bhuiyan Motor Parts 
Market (1st Floor), Banglabazar, Dhaka-1100 


সহ-সভাপতি : বাংলাবাজার খেদমত কমিটি 


“মানব কুলে নাহে মিলে, নাহি মিলে হুর হুর কুলে । 
আজব নুরের জ্যোতি; অজুদে মাখান। ৷” 


প্রোপ্রাইটর : মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন 
Tel : 9533137 

= Mob: 01718-366495 
01717-789592 


লাইফ অটোস 
LIFE AUTOS 
যন্ত্রাংশ ও সুজুকির পার্টস বিক্রেতা | 
১০, নর্থ ক্লক হল রোড, ঢাকা-১১০০ । 


2 هع 


SUZUKI TOYOTA sa 





“মাইজভাগ্তার খোদার দরবার, খোদার বান্দায় চিনেনা । 
গাউছিয়তের সিংহাসনে এমদাদুল হক মওলানা |” 
Mob: 01934-079268 


01707-079268 


৬ স্মরণিকা মটবস 


9 Shoronika Motors 


সকল প্রকার মটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা 


MITSUBISHI TOYOTA - 
৫৭/বি নর্থকৃক হল রোড , মোমতাজ মার্কেট) ঢাকা-১১০০ 
57/B, Northbrook Hall Road, (Momtaz Market) Dhaka-1100 


Phone : 02-9533218 
Mob: 01921-697739 
01739-147028 


9© د 
amt 2‏ 

Mohiuddin Motors 
DIT "| aa NE. > 


TOYOTA ae MITSUBISHI HINO 


৪, নর্থকক হল রোড, ا‎ 








“দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । 
ঘটে ঘটে আছে জারি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । |” 


প্রোপ্রাইটর : মুহাম্মদ আব্দুল মানান 
মোবাইল :01712-867240 


নিলয় SCAT 
NILOY MOTORS 


এখানে সকল প্রকার গাড়ীর যন্ত্রাংশ 
ও মবিল সূলভ মূল্যে পাওয়া যায় । 


© 


SUZUKI TOYOTA Eu 


Iw o o oM o ep SPICE 


4 —— 
M/S. SHAHAD AUTOS 


All Kinds of Motors Parts Importer & Whole Seller 


1122/7, Islam Market 

(1st Floor) Mitha Goli 

Dewanhat, Chittagong Cell: + 880 1816-281423 
Bangladesh. E-mail: shahad.iphs@gmail.com 
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Proprietor 

Cell : 01834-411078 

: 01749-934848 

Phone : 02-58315569 


MURAD AUTOMOBILES 


All kinds of Motor Parts Importer, Whole Seler & Retailer 


~x TOYOTA GENUINE PARTS AVAILABLE HERE 
© 121/5, New Eskaton Road, Auto-One AC Market 
Banglamotor, Dhaka-1000 


P E Md. Hasan Murad 


TOYOTA 9 লিলি 


Md. Sazul ahamed (Santo) 
Mobile : 01827-626770 
01861-003002 





এসসি 
সিকি 


পার কর ডুবাইয়া মার মহিমা তোমার । |” তোমার কলবে প্রেমের সারা, মাইজভাণ্ডারী মওলাধন।” 


প্রোপ্রাইটর প্রোশ্রাইটর : মুহাম্মদ এরশাদ 
০১৮১৮-৫৮৫৭৫০১ ০১৯৬৭-৮৮৯০১১ 
মোবাইল : 01817-790165 — 082208, ০১৮৭৯-০৯৭৯১৫ 


wo 
মইজভাওরী পোল্ট্রি ফার্ম 


এখানে বুয়লার, পেরন, দেশী, সোনালী মুরগী, হাস 
ডিস, কোয়েল পাখি পাইকারী ও খুচরা বিএ্য় করা হয়। 





বি: দ্র: ফিজের টাটকা মুরগীর মাংস পাওয়া যায় 


ইসলামী ব্যাংকের সামনে, ফকির হাট — 0 
রাউজান পৌরসভা, চট্টগ্রাম | i 


“গাছে ধন জগতের (মানতান। প্িাহীর হারুনুর রশিদ “নানান বরণে রঙ্গ আশেকী মাশুকী রঙ্গ। 
Wr রাম গীরের গদ গদ T ০১৮৮-৫১১/ VONT 


খাজা আজমীর পোল ফার্ম 
প্রোপ্রাইটর : 

মুহাম্মদ মিনার উদ্দিন 

সোনালী ব্যাংক এর সামনে, সাজ নুর মার্কেট (২য় তল) মোবাইল : 01814-274814 


এধনে যা গাছে... was, eh abe, গম এখানে ব্রয়লার মুরগী, দেশী মুরগী, ডিম, 
১। বিয়ের শাড়ী ২। গাটি শাড়ী ৩। কাতান শাট়ী ৪। জীযদানী 319 (| টা'গাইন শা পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয়। 
&। তাতে শী ৭ দিবে শাড়ী | বক শাটী o | CTE শা ১০। বাছানের শী 3 

yi fire দিন্ধ ১২। (রডিমেট শাট ১৩। (গন্ট ১৪। লেহেক্া ১৫। ধী-গিচ থান কাগড় 

ye কোয়ালিটি বেডসিট ১৭। নকশী কাথা ১৮। রেডিগদা ১৯। বোরকা ২০। কেয়ালিটি 

শাট ২১। কোয়ালিটি ov ইত্যাদি গাওয়া যায়। 


লাকী গ্রাজা, থানা রোড, রাউজান। 





“ত্রি জগতে নাহি ভয় যথা তথা পাবি জয়। ss মাইজভাণ্ডারী । 
যার হদে প্রবেশিছে প্রেম শাহা মাইজভাপ্তার ||” ا ا‎ 1” 
মহান ১০মাঘ পবিত্র ওরশ শরীফ 
উপলক্ষে প্রকাশিত 
জ্ঞানের আলো র সফলতা কামনা করছি। 


মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা 
শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক 
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এঁর মেহেরবানী প্রত্যাশায় 


আশরাফ আলী চৌধুরী হাট (প্রকাশ সোমবাইজ্জ্যা হাট) 
গ্রাম + পোষ্ট : মধ্যম কদলপুর । 
সহ-সভাপতি 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে 
গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 
কদলপুর শাখা, রাউজান , চউশ্রাম । 
প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ৩য় মঙ্গলবার 
মিলাদ ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । 


“গাউছধনের প্রেম সাগরে ঈমান রত্ব ভেসে যায় । 
ধনী হতে সাধ থাকে যার-হঠাৎ করে নিতে আয় । 1” 


ইট প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান । 


প্রোপ্রাইটর ৪ মুহাম্মদ ফোরকান মেম্বার 
সভাপতি : আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে 
ETE মাইজভাগ্তারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 
রাউজান মোহাম্মদপুর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ 


} ফ্যাক্টরী ৪ এ 
রাঙ্গামাটি রোড. রা 
মোবাইল ৪ ০১৯২০-০০১৫৫৩, ০১৮১৭-২৪৪৬১৭ 
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জনতা মিল ষ্টোর লিঃ 


JANATA MILL STORE LTD. 





Head Office : 78, NAwabpur Road (2nd Floor),Dhaka-1100, Bangladesh 
Tel: 7117848, Mob : 01978855522 Fax 880 2 711 0806, E-mail : abdulstee!mills@gmail.com 
show Room : 78, NAwabpur Road,Dhaka-1100,Bangladesh 
Mob: 01917-547425, 01978855511, Tel: 7112657, 9574541 











M/S. SARKER ENTERPRI SE 
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Industrial Electronic Parts, All kinds of Electronic, Components, Whole Seller, Retailer & Order Supplier 
31, Swimming Pool, B.B. Stadium Market, Dhaka-1000, Bangladesh 
Phone : 02-9555607, Md. Sayed : 01818-802346, 01193-162797 
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আবদুল্লযাহ ইলেকট্রিক কোম্পানী 


ABDULLAH ELECTRIC CO. 


PH : 7119333 (OFF), 9353416 (RES),Mob: 01720 184 582, 01717 476 819 


Md. Mahabub Ullah 
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124/A, Nawabpur Road, Rupsha Electric Market No-5(S), Former Bulbul Market, Dhaka-1100, Bangladesh. 
165, Nawabpur Road, Central Electric Market (Shop-C8), Dhaka, E-mail : abdullah.electric2014@gmail.com 
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M/S. AZIZ ELECTRIC & MECHINERY 


মোবাইল ৪- ০১৭৩৯ - ০৯৮৮০৬, ০১৬৭৪ - ৯৯৫৭৮৯ 
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এখানে সুপার তার, নিটু বার্ণিশ, পেপার, ক্যাপসিটর, বেয়ারিং, ওয়াটারসিল মেশিনারীজ পার্টস, ক্যাবল তার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা । 
এম,এম,পি ইলেঃ মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ট) দোকান নং- ০৫, ১২২, নবাবপুর রোড । 











Sharkar Motors 


Md. Shajahan Sarker 
Proprietor 
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Md. Farhad Sarker 
ell : 01911 82 10 69, 01712 09 36 89. 
Alam Market,61 North Brook, Hall Road, Bangla Bazar, Dhaka-1100. 
All Kinds of Motor Spear Parts Wholesaler & Retailer Suppliers. 
এ ER ^C ns: 
| 5 on™, 


NOOR & BROTHERS 


Hardware & Power Tools Workshop Equipment 
All Type Roller Chain,P.I. V. Gear Chain & MS. Shaft Etc. 


POWER TOOLS 


a 
POWER TOOLS & GENERTOR 


Granding Machine Drill Machine 


Shop : 88-02-7117111,7120406 
Mob : 01819016264, Fax : 88-02-7112675 





Mobile : 0167329426 
01759681256 


এখানে উন্নতমানের পলিষ্টীর, সুতী মশারী ও জালের কাপড় পাইকারী এবং খুচরা বিক্রয় করা হয় । 
বি-১০৬, বাজার রোড (মিয়া অয়েল মিল মাঠের দক্ষিণ পাশে), সাভার, ঢাকা । 























Md. Forhad Hossain 


Proprietor 
e TOYOTA MITSUBISHI ৮ 


FORHAD AUTO PARTS 


All kinds of motor spare parts 
retailer, wholesaler & supplier 











Cell : 01926-618093 (xan) 
01642-991 599 
Tel : 02-48954123 


রোড নং- ৩৫, সেক্টর-৭, দোকান নং- ৮ 
১০৩, হোসেইল টাওয়ার, হাউজ বিল্ডিং, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 
mas s 
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হাটহাজারী শপিং সেন্টার মবাইল লাৰ্জিসিং 
mm. = a 
হাটহাজারী পৌরসভা, চট্টগ্রাম । যাবতীয় মোবাইল সামগ্রী পাওয়া AT @ 


প্রোপ্রাইটর: মোঃ জামাল উদ্দিন 

| 01816-801660 

> fe et 9.  01818-316470 
পু 9 « 01709-100787 
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এখানে সকল প্রকার টাইলস্‌, সেনেটারী ও দরজা, ইলেকট্রিক সামগ্রী 
এবং ইট, কংকর, বালু ও বাঁশ পাইকারী এবং খুচরা বিক্রয় করা হয়। 


হাজী ফজল মার্কেট, নাতোয়ান বাগিচা, রাউজান, চট্টগ্রাম । 
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N EW SHAPAN MOTORS 


Miicro Tools & Machiņeries 
Md. Mostafa Kamal 


CS -‘Represertative 
Mob: O1717-O42776 




















Show Room : 78 Nawabpur Road, Dhaka-1 100, لس ده امسلل لطلللح‎ 
Branch : 219-220 Nawabpur Road, Gausia Plaza, Dhaka-1 10O, eT aa (Ko 
Office : 78 Nawabpur Road, 2nd floor, Dhaka-1100 ন Stet lode eer 

Tel :+880-2-7123253, 7121368, 7116780, Fax: +880-2-7118519, E-mail :mtmharun@bangla.net, 


iInfo@microtoolsbd.com, www.microtoolsbd.com 








House Of Quality 
World Class Products of Garments Machinery 


, staan IBAN REST 


ORION ENTERPRISE 








Q-8, Mayakatara, Sadarghat, Dhaka-1100 
Phone : 712 1160, Mobile : 017 1509 9919 


We Supply, Cootting Knife Abrasive Belts, Tag, Gun & Furinge Belts Eliere Steam Iron & (All-Stema Iron) Nomoto, 


Osaka, Hashima, Silver Stear, Samjin Sewoong Dragon & Oil Spot Remover (Pull Out-2) etc. 
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DHAKA METAL & MACHINERY STORES 


Importer, Wholesaler, Retailer & Suppliers 





Brass Metal 







Rock Wool 


| Cork Sheet 





Teflon Sheet Aluminium 


SS, Brass, Copper, Aluminium, Teflon, Nylon, Caebon, Steam Jointing Sheet, Rubber Sheet, Cork Sheet, 
Loed Sheet, Glass Wool, Rock Wool, Brake Shoe, Boiler Chemical, Eire Clay & Cement, Castable Reractory, 
Asbestos Products, All Kinds Of Packing & Pneumatic Fitting etc. 


Sales Center : 


62,62/B,Nawabpur Road Tel : 02 711 8630 
(Arafat Plaza) Dhaka-1100 Cell: 017 1115 3614 
Bangladesh. 019 7115 3614 


Specialist In : Cotton, Jute, Asbestos Grease & Graphited Gland Packing (Manufacture) 








NUR NOBI & CO. 
নুর নবী এন্ড কোং 


| 


Mob: 01711 824958 . 


131/1, B.C. C.ROAC(NAWABPUR)DHAKA-1203 


১৩১/১, বি,সি,সি, রোড নবাবপুর, ঢাকা-১২০৩ 
(আজিজ মার্কেটের পূর্ব অংশ) 












Cam Thread Hand 
holder 


Thread 
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Variable-speed 
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Hook Race Bobbin Case 


An Ideal Home of Top Quality Sewing Machine Spare Parts Whole Sellers 


M. Fazlur Rahman MA 


Proprietor BEW 


WY 
Badsha Engineering Works 





5/2/19, Simson Road, Sadarghat, Dhaka-1100, Bangladesh. Phone : 02 711 9189, 717 3328. 
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MD. ASIF HOSSAIN SOJIB 
PROPRIETOR 


মেসার্স সজীব এন্টারপ্রাইজ 


M/S. SAJIB ENTERPRISE 


Deals In Power Tools, Sds+, Hss, Drill, Hole Saw, Spanner, Hardware Tools & Mills Machinery 


Glove Market, Shop# 8, 239, 240, Nawabpur Road,Dhaka-1100 
Mobille: 01759-985200, 01820-180255. 





শশীমুখ দেখতে সবের ফেটে যায় প্রাণ । |” খোদার রঙ্গে এমদাদ মওলা মুর্শিদ আমার । 1” 


মেডিসিন 
a রগ জাই 


জা সৈরকার অনুমোদিত বিসিআইসি সার ডিলার) 
. প্রোঃ মোঃ আমিনুর রহমান চৌধুরী (হারুন) 


আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 


TAT | | মোবাইল: ০১৭১৩-৬০৫০৫৯ 


“দাসগণের প্রাণ হরিতে-ভয় নাহি দূত সমনে। 
ফুল দেখাই প্রাণ হরিবে-নিজ হাতে গাউছে ধনে । ।” 
মহান ১০ মাঘ ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত 


জ্ঞানের আলোর সফলতা কামনা এবং 
মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি 


সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী মে.) 


মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন 


যাবতীয় কাঠ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা । 


বনরূপা, জে-বি. স-মিলস্‌, রাঙ্গামাটি । ০১৮২২-৬৯০২৪০ 


সভাপতি : পূর্ব চরণদ্বাপ কান্ত পুকুর পাড় খেদমত কমিটি 





পেইন্টস, মোটর, পি.ডি.সি দরজার সহ 
ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা 
সূলভমূল্যে বিক্রয় করা হয়। 


[SUED Sens canes 4... lz GAZI 


কাটিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মার্কেট, কাটিরহাট , হাটহাজারী , চট্টগ্রাম। ফরহাদাবাদ, 
মোবাইল: ০১৮১৬-৩৫৯৭৫০, ০১৮৩০-৭২৭২৭২ মোবাইল: ০১৬১৬-৩৫৯৭৫০, ০১৮১৮-১২০৫৬২ 


“যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে উন্ুক্ত সাহায্য করিব, 
আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক্‌ জারি থাকিবে । 
গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (ক.) 


মুহাম্মদ শফিকুল আলম (সুমন) 


সাধারণ সম্পাদক, শাহ্‌ এমদাদীয়া, রাউজান উপজেলা কার্যকরী সংসদ 
সভাপতি, শানগর সাপলঙ্গা ছত্রপাড়া ও দলিলাবাদ দায়রা শাখা 
সাধারণ সম্পাদক, দলিলাবাদ জামে মসজিদ পরিচালনা পরিষদ । 


মোবাইল: ০১৮১৯-৩৫৬৩৫৫ 


ময়া মোনিম ডেকোরেটর 
(QA (Ald Wiel 


নগরমোড়া জামে মসজিদের সামনে, আদালত ভবন রোড, রাউজান পৌরসভা । 
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Fashion & Gift 
100% Export Items 


125, Khaiz Ahmed Shopping Center (Unit-2), Noapara, Raozan, Chattogram. 
Cell: 01620-007785, 01850318160, 01762-130325 
E-mail: iriscs2020@gmail.com . FB: www.facebook.comr/iris.fg.3994 


“শুন আশেকগণ , সদায় রাখ মাশুকের স্মরণ । 
স্মরণ করলে চরণ মিলে- রাজি হয় নিরঞ্জন । 1” 


থ্রি মিক্স এন্টারপ্রাইজ 


SHY THREE MIX ENTERPRISE 
শিলক, কোদালা, বেতাগী, ডু EE 





মহান ১০ মাঘ ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত 
জ্ঞানের আলোর সফলতা কামনা এবং 


সৈয়দ এমদাদুল ল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) 


মুহাম্মদ খালেদ আজম চৌধুরী 


আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 
উত্তর গুমান মর্দন দায়রা শাখা, হাটহাজারী, চট্টথাম। 


মোবাইল: ০১৮১৮-২৩২৪৫৭ 
Design মহান ১০ মাঘ ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত 


Digital Sign 


image setting Itd. 


a total printing solution 


tly 
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Al-Fateh Shopping Centre 

(3rd Floor) 182, Anderkilla 
Chittagong, Bangladesh. 
031-631270, 619473, 634359 


Mobile : 01819 318467, 01841 777747 


E-mail : mydigital66 @ gmail.com, is!1150@ gmail.com 





f: 
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All Kinds of Generator ATS, MDB, SDB, 
Auto Battery Charger, Manufacturer, 
Spear Parts Sales & Services 





11, Modonpal Lan, Molla Machinery Market 
Shop No.- 14, Nawabpur Road, Dhaka-1100 
Phone : +88 02 9513187, Mob: 01713-933554, 01726-622771 
E-mail: powerlinkbd@yahoo.com 





House # 159 (3rd Floor), Road # 6, Block-ka, P.C. Culture Housing Society,Shyamoly, Dhaka-1207, Bangladesh. 


Phone : +88-029140229, Cell: +88-01968 703 300, E-mail : neptuneengineersbdltd@gmail.com, 
kmsengineering65@gmail.com,Website : www.kmsengineeringbd.com. 





“4 Committed to Quality Parts & Service 


AU LEGEND POWER LTD. 
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PC Culture Housing Society, House # 142/Ka, Road # 1, Shyamoly, Dhaka-1207, Bangladesh 
Tel : +8802 9102780, Cell : 0171 3118380, 0171 4417282, E-mail : sale@legendpowerbd.com, Website: www.legendpowerbd.com 
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Conex | Banninger 


Industrial Valves 





সকল প্রকার এম,এস পাইপ, সিমলেছ পাইপ, জি.আই পাইপ, এম.এস ফিটিংস, গ্যাস ভান্, ষ্টীম ভাল্ব, স্ট্রেনার, ননরিটনি ভাল্ব, চেক 
ভাল্ব, ফুটভাল্ব, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং সরবরাহকারী । 


ফোন ৪ ৯৫৫২৫৫৭, মোবা ৪ ৪ ০১৭১৬-৪১৮৭৯০, ০১৯২২-৩৩৩০১৬, 1-0081] : padmatradingcom@gmail.con 


১৩৮, হাজী ওসমান গণি রোড,(আলু বাজার),ঢাকা-১০০০ 
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Address : D 91, Talbagh, Savar, Dhaka - 1340, Bangladesh. email : info@unitechnique.com 
Phone : +880.2.774.6716, Fax : +880.2.774.6717, Mobile : +880.17.3078.5050. 








Address : D 91, Talbagh, Savar, Dhaka - 1340, Bangladesh. email : info@unitechnique.com 
Phone : +880.2.774.6716, Fax : +880.2.774.6717, Mobile : +880.17.3078.5050. 











WORLD ENGINEERING & TECHNOLOGY 


OFFICE-58,NAWABPUR ROAD, HANIF BOILAR MARKET (1st FLOOR) DHAKA -1100 
FACTORY-89/19, Dholpur Uttor Jatrabari. 

PHONE-880-02-7161055, CELL-01715-061474, 01924-497449 

E mail-world_engineering@yahoo.com 


A HOUSE OF WORLD CLASS MACHINE & SPARE PART'S PRODUCT) 
QUALITY U CAN TRUST 








Compressor Nome Since 1968 





INTELLIGENT TECHNOLOGIES FOR PRODUCTION 


e Outstanding Performance 
e High Quality 
e Reliable 


Combining the accumulation and experience from its past with its innovative perspective, Lupamat brings 
together new generation technologies to its customers with its innovative, sustainable, smart, efficient and 
remote-control products that meet all today's requirements with its experienced and dynamic technical team. 


WITH OUR WIDE RANGE OF PRODUCTS, WE OFFER SOLUTIONS TO THE NEEDS OF EVERY SECTOR 


Lupamat offers efficient solutions for all sectors where compressed air is needed. Our compressors are of 
superior performance, efficient and high quality. 


Another advantage of Lupamat with regard to compressed air is the approach of our technical staff to bring 
solutions to your problem by your side. Choosing the right compressor by determining the most suitable 
product for your business requirements in the most rational way is a part of Lupamat service quality. 





4৯ Assign Engineering Ltd. 


Corporate Office 


House # 686 (4"" Floor), Road #9 
Mirpur DOHS, Dhaka-1216 
Hot Line : +88 01711-440916 








Kh. Rezaul Karim 


Proprietor 


017.1164.3406 
sales.rkt@gmail.com 





The Reliable Source For Quality Parts 


Generator & Engine Parts, Turbocharger, Spark Plug, Air Filter, Oil Filter, Oil Separator, Compressor, Spares, Pumps PH. 
TDS, Controllers, AVR, Automation Valves, etc. 


272/2/1B First Colony, Mazar Road, Mirpur,Dhaka-1216, Bangladesh. 








MIS, TUSHAR ENTERPRISE e130. 734400 vos: 017149519 


101, S.C.C Road (Ahiullah Sarak), Armanitola, Dnaka-1100 
Importer, Whole, & Retail Sellers Of Chemicals & Dyes Etc. 
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Industrial Technologies. 
Taher Plaza ( 4th floor ) Contact: 
House No: 220/D, 4/1 Mobile : +880 13 1643 3623 
Email : itec.bd@yahoo.com 
www .itec.com.bd 


West Kafrul ( Begum Rokeya Swarani ) 
Dhaka- 1216. 
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Rahma Enterprise Syed Alimul Hasan (Rony) 


Call : 01711 262635 | Proprietor 
01971 5 





58, Nawabpur Road, Hanif Boilar Market (1st Floor) Dhaka-1100, 
Phone : +88-02-7161055, Cell : 01912 078647, 01912 07864, 
E-mail : rahma_enterprise@yahoo.com 















S.S Corporation 


Boiler. Pneumatic, Steam, Gas Line Fittings Importer & Supplier's 


0 
d 


MISCO CSO moas 
53, Nawabpur Road, Dhaka-1100, Bangladesh. 


E-mail : sscorporation86(ggmail.com www.sscorporationbd.net 


Tel : +880 2 959 1564, 711 8497, Fax : +880 2 957 5051, Cell : 017 1181 0465, 

















Automatic Voltage Stabilizer 
Industrial Voltage Stabilizer 
UPS (True On Line & Off Line) 
Battery & Battery Charge 
Busbar Trunking System (BBT) 
Motor Speed Controller, MCB 
MCCB, ACB, MC, LBS, VCB 

& IDMT Relay 


Major Products 








& Sub-Station Equipments 


e Distribution Transformer 
e Isolation Transformer 

e HT Switchgear 

e LT Switchgear 

e PFI Plant 


& Generator 
m Solar System 


e Home System 
e On Load Grid System 


MUFADDAL ENTERPRIES dla o 


Deals in all kind of Tools, Machinery, Ferrous, Non Ferrous, Asbestor Froducts 
Fire Fighting Equipments and General Order Suppliers 
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Kh. Rezaul Karim 


R K INTERNATIONAL Proprietor 


২১২১৬১১২১৯৯ +8801767854391 
The ReliableSource For Quality Parts sales.rkt@gmail.com 





Generator & Engine Parts, Turbocharger, Spark Plug, Air Filter, Oil Filter, Oil Separator, 
Compressor Spares, Pumps, PH, TDS, Controllers, AVR, Automation, Valves, etc. 


272/2/A, First Colony, Mazar Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh. 








Mobile : 01713-401733 , 01924-716797, 


Web.www.gspotchemical.com Email:gcpchemical@gmail.com 


4 Factory: House #172, Road #09, Pollabi, Mirpur-11, Dhaka 1216 
Abwayr 





MD. SAIDUL ISLAM SHAHID 
Proprietor 
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All Kinds of Garments Š7 Sweater Spot Remover Chemical Sales c5" Supplexr 








amatory homes limited 


K. Zafor 
01729-032501 


Amatory homes limited is not only a name in real estate arena, 
but idea and dream of thousand like you and millions of other 
prospets at home and abroad. The journey of success of AHL has started in 
the real estate sector with a view of offering the best quality apartments fro 
the valued customer. 

AHI is highly concerned to build quality apartments with adroit workman- 
ship and the best construction materials to exceed the clients expectation 
; on the continuous basis. Our highly satisfied apartment owner's are our 


/ best brand ambassadors. 


AHI is equipped with well-trained professionals with a high degree of dedi- 
cation and commitent towards their jobs to meet the growing demands of 
its highly valued clients up to the highest level of their satisfaction. Usages 
of qualitly materials with committed technical expertise sup- 

ported by skilled labour force and supervised by extreme- 

ly sincere management are responsible for the success 

of the company. 

The company's mission as a real estate develop- 

ment company is"To provide quality product 

at a reasonable cost within definate time 4 

for the satisfaction of the customers 4 s 

through professional excellence" > 








Md. Ziaul Hoque Rubel 
General Manager 
01914-207708 

01814-207708 





HAJEE GROUP OF COMPANIES 


M/S. HAJEE AUTOMOBILES 
M/S. ALBINA ENTERPRISE 


841, Sk. Mujib Road, Ahad Plaza, Chittagong, Bangladesh. 
+88 031 710236, 723570, Fax: +88 031 710562 
E-mail: info@hajeegroup.com, rubel.hajee@gmail.com 
Web: www.hajeegroup.com 


















Vision 
Ensure Organic Food For Upcoming New Generation 





Fisheries 
Consumer 
Chemicals 
Manufacturing 
Export/Import 
Agriculture 
Developer 
Consultancy 


$9999999999* 


ও ` 
Organic Natural Products 
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Salmon Fish Oil (Marine Source) 





Corn Gluten Meal (CGM) 






Sodium Bicarbonate 


Fish Meal (Marine Source) 


মালহা” ফিস ফিড ব্যবহারে 
সফলতা আসে মৎস্য চাষীর ঘরে” 
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CJManha^  BUKO 
Sunflower Oil Julce 
lifermational Quality Crown Awarnt-Lond»n 2017 Doa Qualy Laudership Award Lan Vegas (ihe USA) IMIS 


Corporate Office.  . /. — .J».  .— Dhaka Office mmm Russia Office 


SRHL 258, (1st Floor) Khatungonj. Chattagram Flat-A-1, (1st Floor) Houso # 17. Road # 04, Soctor * O3, 000 SS Global Ltd. 
Phone : 031-2867873, 2967880 Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Str-Tovarnaya, 6, Krasnodar-350033, Russia. 
E-mail : khangroup2019@ gmail.com 1: 01855-977285., 01855-977286 Coll : 79269802550 
: kafp08 @ yahoo.com E-mail : info@srhibd.com, sahed.manha@ gmail.com E-mail : ahmed.saieh @ mail.ru 
Web | www.srhl.com.bd Web : www.bmtradingbd.com 


‘Customer Care: 01855977285-86 
7* Online Purchase Instruction -* www.bmtradingbd.com - View details — Add to Chart > Checkout > Log in/Registration > Billing & payment address > Submit Order 








“রাজি কি না রাজি মুর্শিদ ভাহতো আমি জানি না। 
দাসের ধর্ম সেবা কর্ম নামটি শুধু জপনা।1” 
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিনুহুল আলী) 


ছাহেব এর করুণা প্রত্যাশায়- 





RISING AUTOS 


টয়োটা কার, মাইক্রো, জীপ, নিশান, মিৎসুবিসি এবং পেট্রোল ও 





ডিজেল গাড়ীর মালামাল পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং সরবরাহকারী । 





৩নং করুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ । 


সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 


প্রবর্তিত উদ্ুলে ছাবয়া বা সপ্ত-কর্ম পদ্ধতি 


(১) ফানায়ে ছালাছা বা আত্মশুদ্ধির ব্রিবিধ বিনাশ অবস্থা 8 
কে) ফানা আনিল খালকৃ-অর্থাৎ স্বাবলম্বী হওয়া বা পরমুখাপেক্ষিতা হইতে বিমুখ হওয়া 
কিম্বা কাহারও উপকারের প্রত্যাশা না করা। 
(খ) ফানা আনিল হাওয়া-অর্থাৎ অনৰ্থ কাজ ও কথা হইতে বিরত থাকা | 


(গে) ফানা আনিল এরাদা-অর্থাৎ নিজ ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছাশক্তির নিকট বিসর্জন দেওয়া । 
ছুফী পরিভাষায় যাহাকে তছলিম বা রজা বলে । 


(২) মউতে আরবায়া বা চতুর্বিধ বাসনার মৃত্যু বরণ ঃ 
(ক) মউতে আবয়্যাজ যাহা উপবাসে, ত্যাগে ও সংযমে আয়তৃ হয়। 
বাংলা ভাষায় যাহাকে সাদা-মৃত্যুর আলো-অর্জন বলা হয়। 
05598 বা কালো মৃত্যু-ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে অর্জন ST | 
বা লাল-মৃত্যু-যাহা অতি-লোভ ও কামভাব পরিহারে অর্জন হয়। 
(4449১২6) বা সবুজ মৃত্যু-যাহা নির্বিলাস জীবন যাপনে অর্জন হয় । 








বর্ষ: ১৭, সংখ্যা: ১ Car E oz Cu শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০ টাকা 





a 





Projects — Machineries — Equipments — Components — Spare Parts 





* Schneider Brand Inverter, PLC, HMI, Automation Items, Circuit Breaker, Magnetic Contactor, Relays. 
* Zero Liquid Discharge Effluent Recycling Plant, Effluent Treatment Plant, Water Treatment Plant. 
** Ultra Low Liquor Ratio 1:2.5, Water & Energy Saver Knit Fabrics Dying Machine With Advance Technology. 
%& Waste Heat Recovery Plant, Flue Gas Steam Boiler, Heat Lose Minimizing Projects. 

#* Hot Water & Acid Generation Plant , By Using Flue Gas For ETP. 

*% Treatment Chemicals For ETP, Steam Boiler, Cooling Tower, Generator & Chiller. 


% Industrial water, Chemical And Effluent Feed Pumps for Textile And Chemicals Industries. 
*v Dosing/Metering Pumps And Chemicals Feed Pumps For Boiler, Cooling Tower And ETP. 
* CCTV, IP Cam, DVR, NVR, Web/Internet Based Security And Monitoring System. 


% IP Phone System, High Speed POE Switch for Industrial Network & Communications. 
%& Gas Line Equipments for Steam Boiler, Generator, Gas Dryer, Stenter, Gas Burners. 
* Air Filter, Lube Oil Filter, & All Spare Parts for Gas & Diesel Generator & Engine. 
* Air Filter, Hydraulic Filter, Air Oil Separator & All Spare Parts for Air Compressor. 
*r Conductivity/ pH / ORP / Dissolve Oxygen / TDS Meter for ETP / Boiler / Cooling Tower / Chiller. 
* Air Blower, Disc & Porous Diffuser for Effluent Treatment Plant & Aeration System. 
** PLC, HMI, Digital & Analogue Module & Inverters for Industrial Machineries & Equipments. 
** Energy Savings Solution for Sewing Machine, Lighting & Industrial Motors or Machineries. 
* Reliable Source For Genuine, OEM Spare Parts And Devices for Industrial Machineries. 


*r Finger Attendance Machine / Access control System / Tripod Gate / Auto Parking Management. 





WWW .unitechnique.com 


Gee UNITECHNIQUE BANGLADESH 
Spare Parts | Energy Savings Solution | Waste Heat Recovery | Automation & Controllers | Test & Metering 





























Address : D 91, Talbagh, Savar, Dhaka - 1340, Bangladesh. email : info@unitechnique.com 
Phone : +880.2.774.6716, Fax : +880.2.774.6717, Mobile : +880.17.3078.5050. 


মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী 


গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত । 


